ভারতববে এই প্রথম । 
মানবের পূব পুরুষ অন্য গ্রকের 


আ।েথা 


পতরমেস্তণ ভোগুতী 


এক মাক্র পর্রিবেশক £-__ 
দে বুক স্টোর 
১৩ স্যামাচরণ কে ্রাট 
কপিকাতা-১২ 


প্রকাশক ২ 
প্রফুল্ল চৌধুরী 
গ্লোব লাইব্রেরী, ২নং শ্বামাচরণ দে ্রীট 


কপি রাইট সম্পর্ণভাবে লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত, বিনানুমতিতে 
গ্রন্থের অংশবিশেষ বা সম্পর্ণ অনুবাদ করা যাবে না। 


২১শে শাবণ ১৩৬৬ 


প্রিপ্টাস ০ 
বঙ্গবাসী প্রেস 
২৬ পটলভাঙ্গ। স্ট্রীট, কলিকাত'-৯ 





কাল্পনিক নয় :__ 


এই গ্রন্থের এতিহাসিক উপা্ধান। 
মহাকাশের মানুষ আসেন । 

মহাকাশের মাঠবদেখ উপনিবেশ । 
মহাকাশের মানুষ আসতেন । 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের অত্যাধুনিক সভ্যতা । 
মান্যের পুবপুরুষ অন্য গ্রহের মানুষ । 


(২) 
(৩) 
(8) 
(৫) 


শ্রদ্ধা নিবেদন 2 
জ্যাক বাজিয়ার এবং জি পাউফ়েলস ( ফ্রান্স) 
পিটার কলোসিমো (ইটালী) 
এনড্র, খমাস (ইংল্যাও) 
মিষ্টার এগু মিসেস ল্যাগুলবার্গ এবং মিষ্টার ব্লামরীচ ( আমেরিক1) 
মেটেষ্ট আগরে&, ও আলেস্কি ক্যাসানজেভ ( রাশিয়া ) 


কিছুকথা £ 


মতুন কিছু ভাবা এবং লোকে যা ভাবে অর্থাৎ প্রচলিত মত্কে 
চালেঞ্জ করা আমার মজ্জাগত অভ্যেস । আমরা এই ভেবে খুব গর্ব অন্ধত্ব 
কৰি যে আমরাই পৃথিবীতে একমাত্র সভ্য জীব। কিন্তু. পৃথিবীতে 
আমাদের আগেও যে অত্যাধুনিক সভযত। বিরাজ করছিপ তার বৈজানিক 
প্রমাণ উপস্থাপিত করেছি এই গ্রন্থে 1! 

মহাকাশের মান্য এখনও আসেন, অতীতে আমতেন এবং বারা 
আসত্বের তাদের বংশধর আমরাই । শ্রমসাধা গবেষণার পর আমি আমার 
এই সুজ্রের বৈজ্ঞানিক তিত্তি দিতে পেরেছি আশ! করি । ূ 

কিশোর কিশোরীদের কাছে এই গ্রন্থ রূপকথার মতো মনে হবে, 
আর বয়স্ক চিন্তাশীলদের এ গ্রন্থ যোগাবে চিন্তার খোরাক । সর্ব দেশের সর্ব 
বয়সের নরনারীদের এই গ্রন্থ আনন্দ দ্বেবে, শিহরিত করে তুলবে | যে লব 
কথা কখনও শোনেননি সে সব কথ শুনুন । এই গ্রন্থে বেশ কিছু ভুল ক্রেটি 
থেকে যেতে পারে । সে জন্টে মার্ণ! চাইছি। 


এই গ্রন্থের এতিহাসিক উপাদান 


এঁতিহাসিকের! হারানো যুগের ইতিহাস রচনা! করতে বসে প্রত্বতাত্বিক 
নিদশন, বিভিন্ন লিপি ও তাত্র শাসন, মুদ্রা, শিল্পকলা! নিদর্শন, ধ্শয় ও 
অন্যান্য সাহিত্য, পঘটকদের বিবরণ, প্রভৃতির ওপর পুরোপুরি নির্তর কবেন। 
বিভিন্ন জায়গায় খনন করে যে সব প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে 
প্রধানত তার ওপর ভিত্তি করেই প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়েছে। 
আমিও আমার এই গ্রন্থে বিভিন্ন প্রত্বতাত্বিক প্রমাণের সাহায্য নিয়েছি অন্ত 
গ্রহের মানুষ যে প্রাগৈতিহামিক যুগে আসতেন তা প্রমাণ করবার জন্তে। 
আর নিয়েছি বিভিন্ন রকম মুত্র৷ ও শিলাপিপির সাহায্য। ইতিহাস পড়তে বা 
রচনা করতে গিয়ে আমরা যদি বিভিন্ন রকম মুদ্রা ও শিলালিপিকে বিশ্বাস 
করি এবং তাদের ওপর ভিত্তি করেই প্রামাণ্য সবজনগ্রাহ্য ইতিহাস রচনা 
করা যায় তাহলে মুদ্রা ও শিলালিপির সাহায্যে আমি যদি প্রাগৈতিহাসিক 
যুগে মানুষ আসতেন অন্ত গ্রহ থেকে এ কথাটা প্রমাণ করতে পাবি তা 
এতিহ।মিক সত্য হবে না কেন? 

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে লব শিল্পকলার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে সে সব 
নিদশনের সাহায্যেও এতিহাসিকেরা ইতিহাস রচনা করে থাকেন। তার! 
ধর্মীয় ও অন্যান্য সাহিত্যেরও সাহায্য নিয়ে থাকেন ইতিহাস বুচনায়। এই 
গন্থ রচনায় আমিও গ্রহণ করেছি এত্হামিকদের এই ছুটে! উপাদানকে | 

সমসাময়িক ইতিহাধ রচনায় কিন্তু উপরোক্ত উপাদানগুলো কাজে আসে 
লা। সমসাময়িক বা আধুনিক ইতিহাস রচনার প্রধান প্রধান উপাদান 
হলে সংবাদপত্র, পঘটকদের বিবরণ এবং সমসাময়িক সাহিত্য । অন্ত গ্রহের 
মাঙষ যে এখনো আসেন আমাদের এই পৃথিবীতে এই বক্তব্যটাকে 
এঁতিহাসিক ভিত্তি দেবার জন্যে আমি বিভিন্ন পটক, অভিযাত্রিক, ভূ-তাব্বিক, 
সাংবা্িক, প্রভৃতির আশ্রয় নিষ্বেছি | 

এ গ্রন্থ পড়ার আগে আপনাদের আরও কয়েকটা বিষয়ে সজাগ হওয়া 
দরকার । কারণ, অবিশ্বাসী মন নিয়ে এগুলে অনেক সত্য ঘটনাকেও 
কাল্পনিক মনে হতে পারে। অবিশ্বাসী সন্দেহবাতিকগ্রস্থদের অবিশ্বাস আর 
সন্দেহের কোন দাম আছে কিনা জানি না_কিন্তু যুগে যুগে অবিশ্বাসীর। 


আগে ভাগে জোর গলায় অবিশ্বাস কবেও পরে ত। মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে । 
এমনকি অনেক বৈজানিকও অবিশ্বাম করেছিলেন মানুয আকাশে উড়তে 
পারবে কিনা, চাদে যেতে পারবে কিনা ; মানুষ যে চাদে যাকে কোন কোন 
বৈজ্ঞানিক'ত তা৷ হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন । 

কথ প্রসঙ্গে ড্রাগনদের কথায় আসি । চীন এবং ইন্দোচীনে ড্রাগনদের 
নিয়ে বিভিন্ন উপাখ্যান প্রচলিত আছে। এসব ড্রাগনদের কথ! কি কান্ননিক? 
আমি আপনাদেরকে ড্রাগন দেখাতে পাবি, নিয়ে যেতে পারি ড্রাগনদের দেশে । 

দেশটা আমাদের এশিয়া মহাদেশেই | ইন্দোনেশিয়ার অদৃরে কতকগুলো 
দ্বীপে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য । ইন্দোনেশিয়ায় ড্রাগনদের নিয়ে নানা 
রকম লোমহর্ষক গল্প তৈরী হয়েছে। জনৈক ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক এসব 
উপাখ্যানগুলোর একটা সংকলন প্রকাশ করলেন, উপহার দিলেন সভ্/ 
সমাজকে । কিন্তু, তিনি নিজেই বিশ্বাস করতে পাবুলেন না যে ওসব 
উপাখ্যানগুলোতে বাস্তব সত্য কিছু থাকতে পারে। 

পথিকীতে ড্রাগনের অস্তিত্বের কথ প্রথম বললেন একজন ইউরোপীয়) 
বৈমানিক। তার বিমানটা ভেঙ্গে পড়েছিল কামোডে দ্বীপপুঞ্জে । ১৯১২ 
শতাব্দীর কথা। বেচাব্বীকে বলতে গেলে ড্রাগন পরিবৃত হয়েই থাকতে 
হয়েছিল কয়েক মাস। একদিন তিনি সভ্য সমাজে ফিরে এলেন, বললেন 
ড্রাগনদের কথা । সভ্য সমাজ বিশ্বাস করলো না তার কথা। পাগলের 
প্রলাপ বই তে নয় । ভদ্রলোক অবশ্ত যখন ফিরে এসেছিলেন তখন অপ্ররুতিস্থ 
ছিলেন, অনেকটা পাগলের পর্যায়ে । 

১৯২৭ সালে আমেরিকার একদল অভিযাত্রিক ড্রাগনের ছবি তুললেন? 
পৃথিবী সে ছবি দেখলো! । আতকে উঠলো £ এ'যা, সত্যি ! 

১৯৬১ কালে ইন্দোনেশীয় বৈজ্ঞানিকদের আমন্ত্রণে চারজন সোভিয়েত 
বিজ্ঞানী তো ধরেই নিয়ে এলেন কয়েকটা ড্রাগনকে । কামোভোতে পা দিতে ন]| 
দিতেই কিন্তু আক্রান্ত হয়েছিলেন তারা । অতি ক্থম্বাছ মনুষ্য মাংদের গঙ্থে 
ওর] ছুটে আসলে! । ঘেরাও করলে! তাদের শিবির । ভয়ে তাদের গায়েন 
রক্ত জল হয়ে আসবার উপক্রম । এতো ভয়াবহ জন্ত তারা দেখেন নি। 
অতি উজ্জল কমলা রঙের বিরাট একট]. কাটার মতো জিব, অতিকায় ফণা 
মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসে চারদিকটা ঝলসে দিচ্ছিল ধেন,__-সে জিবটাকে 
মনে হচ্ছিল যেন আগুনের লেলিহান শিখা ; কারখানার চুল্লি থেকে ষে রকম 


২) 


অগ্রিশিখা বেরিয়ে আমে অনেকট। সে রকম।' এঁ জাতীয় দৈত্যদের চামড়া 
দেখতে বাদামী-কালো'। তাদের আছে এক জোড়া শক্কিশালী পা। লেজটা 
কিন্তু ঝুলে থাকে মাটির সঙ্গে। অপরিসীম শক্তি নাকি সে লেজের। 
সামান্য একটু লেজের খোঁচায় নাকি সে বড় ঝড় শুকর আর হরিণকে ছুড়ে 
ফেলে দিতে পারে । মান্ষ তো খড়কুটো মাত্র ॥ আর ওর চোয়ালগুলে! 
য। শক্ত ও বড় বড় !-এক সঙ্গে সে পাচ কিলে।'ওজনের মাংস তুলে নিতে 
পাঁবে তাৰ শিকারের শরীর থেকে । (৯৭) 
তাহলে রূপকথা উপাখ্যানে যে সব ড্রাগন দৈত্যদের কথা পডে থাকি, 
তাদের কথ। মিথ্যে শম্ক ! | 
পুরাণে, উপাখ্যানে* মহাকাব্যে আমরা নানা বুকম গালগল্প শুনতে 
গাভী ইংরেজীতে যাকে বলে মিথ. (10509) তাকে আমরা সহজ 
ংলার১ “মিথা। “অতি কথা” বলে উড়িয়ে দিতে চাই। অর্থাৎ অতীতের 
এ সব '্াহিনীকে আমরা আদে আমল দিতে চাই না। কিন্তু, অতীতের 
এ সব কা্ছিনীতে কি খাটি জিনিস, উ্রতিহাপিক বিষয় বস্তু কিছুই নেই, 
সবিই কি কনা? আলোচন। শুরু করা যাক্‌। । 
ছয় শা বছর আগের কথা । চীনা রাষ্ট্রদূত চৌ-ট্যা-কোয়ান্‌ মহামান্ 
চীনা-সম্রাটের কাছে রিপোর্ট করলেন :--আমাদের সাম্াজোর দক্ষিণ দিকে 
ঘন জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা অপূর্ব হ্ন্দর নগরী। চারদিকে 
প্রাচীর দিয়ে ঘেরা । চীন সম্রাট সেই হারিয়ে যাওয়া নগরীটিকে আবিষ্কার 
কববার চেষ্টা করেছিলেন কিনা জানা নেই) কিন্তু, চীনা রাষ্ট্রদূতের সেই 
বিপোর্টটা যখন ছাপাশ্পো হলো৷ ১৮৫৮ সালে, পশ্চিমী পণ্ডিতের হেসেই 
খুন_মাথা খারাপ, অলীক কল্পনা! কিন্তু, বিছুদিন পরই একজন ফরাসী 
নিসর্গবেদী প্রাণীতত্ববিদ ইন্দোচাইন*ব“আস্কোর থাম* আবিষ্কার করে সবাইকে 
চমকে দিলেন, পাশ্চাত্য সন্দেহবাদীরা তখন বিশ্দিত। কল্পনাও তাহলে সত্যি 
হয়। হ্যা, অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। লোকের মৃখে ৫ বর্ণনা তার সঙ্গে আশ্চর্য 
মিল এ প্রাচীন মন্দির-শোভিত অপূর্ব নগরীর । আবিষ্কারকর্ত এ, এইচ, 
মৌহট সন্দেহবাদীদের সন্দেহ নিরসন করতে পেরে খুবই স্বস্তি বোধ করেছিলেন 
সন্দেহ নেই। মৌহট সাহেবকে ধ্রযাদ, শুধু অবিশ্বাসীদের মূখে চুণকালী 
মাখিয়ে দিলেন তাই নয়, ভারতবর্ষের মৃখও উজ্জল করলেন-_ইন্দোচীনকে 
জগতের সামনে তুলে ধরে বললেন -_-এই দেখো, বৃহত্তর ভাবভবর্ষ।, 


ডি *র4 


“হোমারেব কায 7 ১৭ বীব কথা পডেছি। যুগ যুখ 

এই য় নগরী * ৭৫ দীপ» এ গোঁধ ঘ আকাশের মতো নানা রং রখ, 
একে দিয়ে এ ; ₹€ শাানতল [য। সাত আট হাজাব" খছস্ধ' 
আগের সেই উর তি, *।নকাবন্থাণ লেন। হেলেনকে কে প। "চলে 
সৌনর্ষেব বাণী পন--:৪৮২র কক শে যব প্রতিমৃতি । হাজা * 7৭ 
বব ধরে শি”, কমি শাক মৌ শপ্রিষ বসিক চিতে দে জা") 
এসেছেন তিনি »। ৮ শী্টষেশ অ [কুন্দব বর্ণনা দিশে + সহ 

হা. 


হোমাবর তব [ক )1 গুনিংশ শ বীব পঞ্চাশ ষাট শুক" £ 


বক 


ভাবতো মহা হদ বঞউশ অয়ীর বর্ণনা লিক « ঢ' 

কিছু ন্য। ১) ৭ ইত, ঠক থাকতে পা টা *গব" পু. 
কোন নগরীব /ব ফেন্সিজন্তিস্থ থা” ১ পাবে এ ৮». হে £ দনে 
উঠতোই না ত্৯ / ৫ শশী নাথি। খাদ - | কলে স* কিথ। আর কেই 
থাক। তাতে *" উ বুকে খুজে গা গাব চেট বু 1। এগ " নবিচ, 


শ্লীমান ট্্য «এ । পষপুদ্ক দয় « * যেন ক 2 তাকে ৭7৯ _আমি 


মাটিব নীচে ৭7 বাদি, আসতে ধান কব। বাব ক্ষ । নগবীব 
ডাকে লা শা ছয়ে জিট্টি পারছে ৭) সবন্ধ * খ তিনি ছুটিলেন 
এসিয়। মাই রব হিাকলিকে। দা ভিনানের কথা, চু সঙ্ধল্পেব কথ! 
খুনে বুদ্ধিবৃ্খিসবঙ্গ ছাযহন / গৃহ ১1৬ 1৮3 হেড নিলে পাগল । 
যতো৷ সব পা*ঢুশর কা ঢের দুখ “৩ গছ কবে দিষে ১৮৭০ 
খস্টাবে সাধে ই মগুরা 


মা ] তোকে শট" ॥ করলেন ল্লীমান | 










কিঃ খাঁ [থিবী চমকে উঠলে" । 


জগতকে উ € 
অভীতেব ৭ / পা পে 

হাজার ঠা রা 8 পক হেরোভোটাস্। তাৰ 
একট। উ€ বা |  যেছে যেখানে গ্রিফিনরা ( যে 
কল্িত জং ' শ্লাখ $ ? ঠ এবং দেহ সিংহেব মতো ) 
একটা বু শ্শুচা শু & /ল্লটাষ লোকেব বিশ্বাস জন্মানোব 


কোন যুদ্ধি এই। £ 7 ॥ দিটি।। শু। কিন্তু, তাজ্দবের ব্যাপাব" 


আধুনিক * লে দীন 1 সেই দেশটার খোঁজ পেয়েছেন 
একর হগীছি এ লিলা কিন্‌ ন্তান্। বহুকাল ধরে সেখানে 
পদ টি নীল ।৯ খটীরিযন্ধ বং উপত্যকায় বৈজ্ঞানিকেবা একটা 





মরা মতম্য-কন্তাব কথা! পড়ে 2 
সমৃদ্ধ সভ্যতা আবিষ্কার ক বলে যে কিছু আছে তা বিশ্বটলো সাজ-সজ্জ 


পোষাক পরিচ্ছদ আবিষ্কৃত $ব ্ষ্টি কেবল। কিন্তু, জেলে উপকথায় বণিত 
গ্রিফিনের মতো । স্থতরাং, ' এক বছরও হবে না। পোর্ট যে বাস্তবতাহীন 
নিছক গালগল্প তা মেনে নেও গাব করেছিল যেটার নাউ' 

লোহিত সাগবেব দক্ষি, টির মতো দেখতে। লা একটা পার্বত্য 
দুর্গেব কথা বলে গেছেন মনি জন্দর। এমনি 'এবং ইউসেবিউস । 
কালক্রমে কিন্তু, এ ছুর্গটাকে সব । মিশরের এক রব মাঠেব মতো কিছু 
ভাবতো। বিস্ত, উনবিংশ শতাক দ্র খোঁজ মিশবের হার্ড সেই গিৰিখাতে 
প্রবেশ করলেন। আবিষ্ষাব করছে নো িগরকা খোদ্দিত একটা প্রাসাদ, 
একট! আযাম্ফিথিয়্যাটাব, এবং অনেক 

ডিয়েগে। ডি ল্যাগডাব গল্প। ১৫৬ ,,+* কথা। মুকাটানে একট! 
পবিত্র কুপ রূয়েছে। সেখানে দোষীদের ছুঁড়ে ফল! হতো, এবং সঙ্গে অনেক 
অলঙ্কার পত্র মহার্ঘ ভ্রব্যাদিও। এঁতিহাসিকের' কিন্তু যুকাটানের এ কুপটাকে 
কোন বকম এঁতিহাসিক মূল্যই দিতে চান নি, ভাবতেন নিছক একটা গল্লেব 
খোবাক বই'ত নষয। ও রকম গাজাখুরি গল্প'ত অনেকগুলোই আছে । কিন্তু 
উনবিংশ শতাব্দীতে আমেবিকাব বিখ্যাত কুটনীতিবিদ্‌ এবং পুরাতন্ববিদ 
ই, এইচ, থম্সন আবিষ্কার কবলেন চিছেন "ঈজাবর কৃপটা। প্রমাণ হলো। 
উপকথাও মিথ্যা নয়। | 

বিস্াভিষস আগ্নেরগিবির বিস্ফোরণের ফলে লাভাব নীচে তলিয়ে 
গিষেছিল হাবকিউল্যাণীয়াম এবং পোম্পী নামে 'জাপাপের ছুটো নগবী। কিন্ত 
আজ থেকে আডাই”শ বছব আগে শিক্ষিত 'বুদ্ধিজীবীবা এ নগবী ছুটোব 
অন্তিত্ব মেনে নিতে চাইতেন না, ভাবতেন কান্পনিক আজগুবি কথ! সব। 
কিন্তু, পুরাতত্ববিদবা যখন ঘুমস্ত নগরীছুটোকে ৫1 কবলেন মাটি খুঁভে তথন 
সাগ্রহে মেনে নিলেন সবাই-স্্যা, তা হবে বৈকি, তা হবে। 

এশিয়া ভ্রমণ শেষ করে মার্কোপোলে। ফিরলেন ইউরোপে ৷ ইউবোপবাস্ীকে 
তিনি বললেন কালে। কালে। পাখরেব গল্প । চীনা এ সব পাথর দিষে 
প্রত্যেকদিন স্নানের জল গবম কবে ।।” ভিনিসনগরবাশীক্ছে তখন" হেসে কুটি 
কুটি হবার মতো অবস্থা । বলে! কি হে, কালে পাথর আবার জলে 
প্রত্যেকদিন গরম জলে স্নান করবার মতো বড সৌভাগ্যি পৃথিবীতে জার 
কার। (শীত প্রধান অঞ্চলে গরম জলে নান করতে পারা যেফতো বেশী 


(৫ ) 


আরামদায়ক ত], ২. 3. _. দীর কথা পড়েছি বেশ ভালভাবেই জানে )। 
মার্কোপলোর এত গোর; আকাশের মত্েল, উপহাস করেছিল 
মার্কোপলোকে। (ী 'এাছকে* এয়। সাত আবেই জানি কয়লা বেশ ভাল- 
ভাবেই জলে । র্‌ নর রাঃ : লেন। হেলেলাছিলেন ক্যাম্পিয়ানে ভূগর্ড 
থেকে কিভাবে কা সব ঠন'দর্থের প্রাতিমৃচি মার্কোপলোর এ সব গল্প শুনে 
ভিনিসবাসীরা চষৎ টিক সৌনাপ্রিয় রসিৰ 
আমাদের কাছে এ সনবমেল অব সুন্দর বঃ 
কল্পনা নেই, রোমাধুংশ শ্াবীর পঞ্চ 

ভিনিসবাসীরা না মীর বর্ণনা ৯ ম্বি£5বী ভণ্ড বলে উপহাস 
করেছিল নেই মধ্যযুগে ' বং থাক এক. যুগে" আমরা যখন নতুন কোন 
জিনিসের নাম শুনেছি তখন 'ড ”-ন জিলিজের খবর যে দিয়েছে তাকে 
আমলই দিই নি, ডেকে ছি টাকে শিখা, ককেছে তাকে উপহাসাম্পদ। 
এমনকি ভদ্রমহিলারাও া্াডেন নি। কিছু. "রা! যে সত্যি কথা বলছেন 
সেটা প্রমাণ যখন হয়েছে ++: ম্যাডাম মেবিখ ন পাখী-খেকো মাকড়শার 
বর্ণনা দিয়েছিলেন। “৫. ; শজ্ তাঁর বখাঠাতঃ হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। 
কিন্তু, সে জাতীয় মা: “ধক ধন, কঁজে পাওয়া গেছে দক্ষিণ আমেরিকায় 
এবং আমাদের দেশে -- সাত প। 

একই ভাবে উ..দ7* বারা এ করছিলেন অওড়ুবনকে | তিনি 
বলেছিলেন কুমুদ স্কা্জেপ : - । মটু তি, তার “দক্ষিণের পাখী” নামক বইতে 
অভিহিত করেছেন লিন. পি । খ্যাচারীর অপবাদ নিয়ে দীর্ঘদিন 
কাটাতে হয়েছিন শ্তব এ রর রি তার বক্তব্যের সারবত্বা প্রমাণিত 
হলো! যখন এ হার কল পুঁঙ্গে %1ওয়া গেল ফ্লোরিভাতে । (৩২) 

ভিক্টর সন একক সদ: “2. :অপমান সইতে তয়েছিল। তিনি 
বলেছিলেন নিল দি া্িছের কথা | তিনি বর্ণনা দিয়েছিলেন 
কি ভাবে এক, দা রুপে শি শু সহায় ভাবে মাছটার কাছে আত্মসমর্পণ 

ঃ ৫৭ আবিশ্বাস্য রকমের কথা । কেউই বিশ্বাস 

উকি বু. রেরমুধ্যেই হুগোর বর্ণনা সম্মত মাছট। 
রর উপকূলে কাটল্‌ ফিস্‌ ত্রিশ ফুট বিস্তৃত পাখা! 
নস বেরা বড় বড় নৌকাগুলোকেও টেনে নিতে 


ক ঈয়েছিল সন্দেহ নেই ; কিন্তু 
কাঠখোট্রা সত্যি ঘটনা 











বিভিন্ন উপাখ্যানে আমরা মৎ্ম্ত-কন্তার কথ! পড়েছি। এক সময় 
মানুষ হয়তো মত্স্ত-কন্তা বলে যে কিছু আছে তাবিশ্বাসই করতো না। 
ভাবতো মানুষের উবর মন্তিষ্ষের ত্ষ্টি কেবল। কিন্তু, জেলেরা ত' ও রকম 
জীব খুঁজে পেয়েছেন সমূত্রে। এক বছরও হবে না। পোরটব্রেয়ারের উপকূলে 
জেলের! এমন একটা প্রাণী শিকার করেছিল যেটার নাভী থেকে পা পর্বত 
সব কিছুই একটা হ্ুন্দরী নারীর মতো দেখতে। পায়ের নোখ থেকে 
গেঁডালি, উরুদেশ সব কিছু এমনি শ্রন্দর, এমনি নিখুত। কোমবের 
উর্ধাংশ কিন্তু মাছের মতো! দেখতে । মিশরের এক সংবাদ পজরেও খবর 
বেরিয়েছিল পাওয়া গেছে মংস্ত-কন্তার খোঁজ মিশরের নীল নদীতে । অর্ধেক 
নাবী, অর্ধেক মাছ। অতএব পুরোনো উপকথাগুলোকে হেসে উডিয়ে 
দিই কি করে? 

কোনটা ইতিহাস, কোনটা উপাখ্যান ? পুরাণ কাহিনী উপাখ্যানগুলোও 
যে উতিহাসের খনি সে বিষয়ে ক্রমশ: বেশী করে সচেতন হয়ে উঠেছেন 
বৈজ্ঞানিক মহল। আমেরিকার বিখ্যাত জ্যোতিবিদ পদার্থবিদ ডঃ কার্ল 
স্টাগন ব্যাপারটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে 
লা পিরাউজ আমেবিকার উত্তর-পশ্চিম ভাগে ভ্রমণে গিয়েছিলেন । রেড, 
ইণ্ডিয়ানদের উপাখ্যানগুলো সে ঘটনাটাকে ঠিক ঠিক ধরে রেখেছে। মেই 
জাহাজের বর্ণনা, সেই চেহারা, সেই পোষাক। সবকিছু সেই এঁতিহাসিক 
ঘটনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ঠিক ঠিক। একটা এঁতিহাপিক ঘটনা যে লোকের 
মুখে মুখে এইভাবে বেঁচে থাকতে পারে উপাখ্যান হয়ে এটে তার একটা প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ। অবশ্ঠ কল্পনার রঙ চড়েছে এইটুকু, বংশ পরম্পরায় আসল ঘটনাটা 
বিরৃতি লাভ করেছে একটু আধটু । 

গোয়াতেমালার আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও নানা রকম সুন্দর স্থনর 
উপাখ্যান প্রচলিত আছে--সব দেবদেবীর উপাখ্যান। এ সব উপাখ্যান- 
গুলোর জন্ম ষোড়শ শতাব্দীতে । ওক্লাহাম' বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্ন তুললেন :-_ 
ব্যাপারটা কি? তার! উপাখ্যানগুলোর অতলে ডুব দিলেন-_রহচস্যার 
খোজে । রহস্যের খোজ পেলেন। বহম্তজনক এ সব দেব-দেবীরা আর 
কেউ নয়। স্পেনের আক্রমণকারী দন্থারা । 

মধ্যযুগের উপাখ্যানগুলোর না হয় রহন্ত উন্মোচিত হলো । কিন্তু, সেই 
যে ইন্কা, আজটেক, ম্যায়াদের শ্বেত দেবতার! যারা সেই স্থপ্রাীন যুগে 
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খেয়ালের বশবত্তাঁ হয়ে কিংবা! অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে এসব অতি 
মানব বাজ রাজরাদের কথ! লিখে যাবেন ইতিহাসের পাতায় তা কখনো 
হতে পারে না। গুদের কথা লিখে যাবার আগে তিনি'নিশ্চক়্ মাসষের 
আগে যে তিনটি দেবতাদের বাজবংশ পৃথিবীতে রাজত্ব করে গিয়েছিলেন 
তাদের সম্বন্ধে খুব ভাল করেই গবেষণ! কৰেছিলেন। এই তিনটে রাজবংশের 
মধ্যে একটি হলো! পুর্ণ দেবতাদের, অন্যট। দেবস্বভাবপ্রাপ্ত মানুষদের, তৃতীয়টা 
বীরপুঙ্গব অথবা দৈত্যদের | মিশরের পুরোহিতরা নাকি হেরৌডোটাসকে 
কতকগুলো কাষ্ঠটনিমিত মূত্তি দেখিয়েছিল। সে মৃতিগুলোর সংখ্যা তিনশো 
পয়তাল্লিশ । এ সব মৃূত্তিতে খোদাই কর! ছিল প্রত্যেকটা রাজার নাম, 
ইতিহাস, ইতিবৃত্ব। (৩৪) 

এ ব্যাপারে আমাদের পুরাণের সাহায্য নিলে বলতে হয়, এই তিনটে 
রাজবংশের প্রথমটা দেবতাদের, দ্বিতীয়টা কিম্পুরুষদের, তৃতীয়টা দানব 
অথবা দৈত্যদের | দেবতারা তখন নাকি নিজেদের মধ্যে কানাকানি করতেন 
দেবত্ব আমরা চাই না। ভারতবর্ষের মতো পৃণ্যময় দেশে আমরা যদি 
জন্মগ্রহণ করতে পারি ত' জীবন সার্ক । আমরা বেশ ভালভাবেই জানি 
পুরাণে ভাগবতে মহাকাব্যে যে সব ভারতীয় রাজ রাজরাদের নাম লেখা 
আছে তার' সবাই স্বর্গের দেবতা । বামচন্দ্র, শ্রী যুধিষ্ঠির, পাও, 
এবং অন্যান্য সব আদর্শ রাজাদের সবাই হয়তো শাপত্রষ্ট দেবতা, নয়তো 
তার! স্ব-ইচ্ছায় ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। এ ছাড়। যে সব রাজাদের 
নাম আমর! ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় পাচ্ছি, তারাও ছিলেন 
ধর্মপ্রাণ--বাজ৷ বিক্রমাদিত্য, চন্ত্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধধ সবাই নিজেদেরকে মনে 
করতেন দেবতাদের প্রতিনিধি । ছুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনই ছিল তাদের 
পরম ধর্ম। প্রজাপালনই ছিল তাদের জীবনের ব্রত। পুরাণ মহাকাব্য 
থেকে আমরী। অন্থবদের রাজত্বের কথাও জানতে পারি। রাজা রাবণ, 
তার পূর্বপুকুষেরা, মহীপাল, কংম সবাই ছিলেন দানব বা অস্থ্র 
প্রকৃতির । 

পৃথিবীর সব স্থপ্রাচীন সভ্য দেশগুলোর দেবতাদের রাজত্ব সম্বন্ধে যে 
বিশ্বাস ও এঁতিহ্য প্রচলিত রয়েছে সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বেইলী বলছেন £-_ 

“এই দেশগুলোর বিশ্বাস এবং এঁতিহ্যের মধ্যে একট৷ সাদৃশ্ত ও মিলের 
কথ। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। ভারতবর্ষের দেবতা, পারস্যের পেবিস, 
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চীনের টিয়েং হোয়াঙ্গ প্রভৃতির সঙ্গে মিশর এবং গ্রীসের অতি মানব 
রাজাদের একই শাসন, একই প্রতিপালন, একই আদর্শ ।' 

এবং প্যানভোবাসের মতে £--বাইবেলে বণিত মহা জলপ্লাবনের 
আগে হাজার হাজার বছর ধরে রাজত্ব করতেন সাত সাতজন দেবতা। 
তাদেরই রাজত্বকালে অবতীর্ণ হন দার্শনিক, বিজ্ঞানী, মহাকবি খষির]। 
তারাই মান্থষকে শিক্ষিত স্থুসভ্য করে তোলেন । 

আমাদের পুরাণে আছেঃ যে সব ফল ফসল এৰং শম্তের কথা 
সেকালে মান্থষের কাছে অজানা ছিল সে সব ফল ও শশ্তের বীজ আমদানি 
কবেন দেবতার পৃথিবীতে যাতে অন্য পৃথিবী থেকে তারা যাদের প্রতিপালন 
করছেন তাদের অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় প্রজা পুঞ্জের উপকার হতে পারে ।' 

কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন কোন ফসল, কোন শস্তটা 
পৃথিবীর অজানা ছিল? আমি তাদেরকে শুধু একটি উদাহরণ দিচ্ছি। 
আজকে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই গমের ওপর নির্ভরশীল । গম না থাকলে 
পৃথিবীর মানুষের জীবন ধাবণও ছুষ্ধর হয়ে উঠতো । এই গম কে আবিষ্কার 
করলে 1 পৃথিবীর মানুষ? না দেবতারা অন্যগ্রহ থেকে এনে তুলে দিলো 
মান্ষের হাতে? গমকে বন্য অবস্থায় আবিষ্ার করতে পাবেন নি পৃথিবীর 
কুষি-বিশেষজ্ঞরা । অন্যান্য খাছ্য ফসলের উত্পতির হ্যত্র খুজে পেয়েছেন 
উত্তিদবিদর! বনে জঙ্গলে জন্মানো নানা রকমের ঘাসের মধ্যে । শুধু গমের 
ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম কেন? 

গম স্বর্গায় তাই বলে কি মিশরীয় পুরোহিতরা তাকে এতো পবিভ্র 
মনে করেন? পিরামিডের মধ্যে মমিগুলোকে সংরক্ষণ করবার সময় তার 
সঙ্গে সত্বে কতকগুলো! গম রেখে দিতে মিশববাসীব শুধু কি এ কারণেই? 
ভূষ্টা এলো পৃথিবীর বুকে কোথেকে? বিজ্ঞানীদের কাছে বিরাট জিজ্ঞাসা । 

মিশরের দেবী আইসিস মিশববাসীকে ডেকে বলছেন £--শোন 
তোমরা, আমিই এই অঞ্চলগুলোর রাণী। হে মান্য, তোমাদেরকে আমিই 
সর্বপ্রথম গম এবং অন্তান্ত শস্ত উপহার দিয়েছিলাম । তোমরাই ঘে আমার 
সেবাপুষ্ট সে জন্যে ধন্য মনে কবে! নিজেকে ।” 

মিশরে আইসিস দেবী রাজত্ব করতেন আজ থেকে প্রার ৭৫০০০ বছর 
আগে। ডেনডের। মন্দিরের ছাদের ভাস্কর্ষ-শিল্প থেকেই এ তথ্য জানা যায়। 

চীনের ঈ-কিঙ্গ*ও কৃষিকার্ষের আবিষ্কারের জন্য মানুষকে কৃতিত্ব 
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দেবার পক্ষপাতি নন। তার মতে অপাধিব বুদ্ধিমান দেবতাদের উপদেশান্থ- 
সারেই মানুষ কৃষি কার্ষে হাত পাকা করে |, 

পুরাণ, উপাখ্যান এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে আমর! জানতে পারলাম 
যে আদি যুগে মানুষের আগে পৃথিবীতে রাজত্ব করতেন দেবতারা । এখন 
পুরাণ উপাখ্যানগুলোকে আমরা বিশ্বাস করবো কেন? আধুনিক যুগের 
বৈজ্ঞানিক, পুবাতত্ববিদ এবং পণ্ডিতরা অনেকগুলো! উপকথা উপাখ্যানের 
বাস্তব অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছেন বলে? 

লোক কথার মধ্যে ছড়িয়ে আছে নানা রকম এঁতিহাসিক উপাদান। 
এব প্রমাণ আমর। পেয়েছি আগে এবং সে সম্বন্ধে আলোচন। করেছি এই 
পরিচ্ছদের প্রারত্তে । বিভিন্ন দেশের লোক কথায় ছড়িয়ে আছে বাইবেলে 
বণিত মহাপ্লাবনের পর নতুন করে পৃথিবীর সৃষ্টি হবার কথা । মহাপ্লাবনের 
পরও যখন নতুন করে স্যষ্টির দামামা! বেজে উঠলে পৃথিবীতে তখনও নাকি 
দেবতারা নেমে এসেছিলেন পৃথিবীর মানুষকে স্থ-সভ্য করে তুলতে। 
ব্যবিলনের উৎকীর্ণ ফলক থেকে জান! যায় ৫-“মহাপ্লাবনের পর দেবতার 
নেমে আসলেন পৃথিবীতে বাজত্ব করবেন বলে 1, 


ব্যবিলনের ঘটনাপঞ্জী লেখকরাও প্রাগৈতিহাসিক রাজাদের একট; 
ফর্দ রেখে গেছেন। কিন্তু, আধুনিক যুগের এঁতিহাসিকেরা সে তালিকাকে 
নির্ভরযোগ্য মনে করতে পারেন নি। কারণ, রাজনাবর্গের তালিকায় 
কয়েকজন দেবতা এবং আধা দেবতার নাম ছিল । তাছাড়া সে ঘটনাপঞ্শীতে 
উল্লেখ আছে প্রথম বাজবংশের রাজারা রাজত্ব করেছিলেন স্থদদীর্ঘ ২৪১৫০ 
বর । ব্যাপরট! এতিহাসিকদ্দের মোটেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের আগে পর্যন্ত এতিহাসিকেরা এমন 
কোন প্রমাণ পাননি যাতে তাব। বিশ্বাস করতে পাবেন যে অষ্টম বাজবংশের 
আগে পর্ধস্ত ব্যবিলনে কোন রাজবংশ রাজত্ব করতেন। তারপর যেন 
পূর্ববর্তী রাজবংশের বাজার] কিছুট' ক্ষুবব হয়ে পাঠালেন স্যার লিউনার্ড 
উলীকে সন্দেহবাদীদের সন্দেহ নিরসন করবার জন্যে। মিস্টার উলী উব্ের 
আল-উবাইড পর্বতে একটা স্থপ্রাচীন মন্দির আবিষ্কার করলেন। মন্দিবটা 
ছিল দেবী নিন্খরসাগের উদ্দেশ্টে উৎসগর্ণত। সে মন্দিরে পাওয়া গেল 
একটা ধোনার জপমাল৷। সেখানে একটা নাম লেখা ছিল :-রাজা 
অশক্ষি-প-দ | পরবর্তা পর্যায়ে একটা ভিত্তিপ্রস্তর আবিষ্কৃত হলো--সেখানে 
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লেখা ছিল £:- আমি উরের রাজা অ-ন্ি-প-দ, পিতা মেস্‌ অন্নি পদ, মহা" 
দেবীর উদ্দেশ্যে এই মন্দির উৎসর্গ করছি। (৯৮) 

এখন ব্যবিলনের ঘটনাপঞ্জী লেখকর। যে নামের তালিকা রেখে গেছেন 
তার থেকে জানা যায় রাজা মেস্‌ অন্নি পদ ছিলেন তৃতীয় রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা । মেস্‌ অন্নিপদের নাম অনেক লোক গাথায় পাওয়া যায়। 


পতিহাসিকেরা সে নামটাকে কাল্পনিক মন গড়া বলে ভেবে এসেছিলেন 
এত কাল, সত্যকে অন্বীকার করে এসেছিলেন । এর থেকেই প্রমাণিত 


হয় প্রাচীন কালের সব কিছুকে নিরীহ সরল লোকগুলোর মুখের বাচালতা 
মাত্র মনে করার মানমিকত। সত্যান্বেধীদের পক্ষে মিথ্যান্বেষণের কৃত্রিম 
প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। 


মহাকাশের মান্য আসেন 


১৯০৮ সালের ৩*শে জুন। সাইবেরিয়াতে ঘটেছিল ঘটনাটা । ইনীসী 
নদীর ওপর একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ । হিরোনিম। নাগাসাকির ওপর বোমা 
ফেলেছিল আমেরিকা । তাব চেয়েও ভয়ংকর প্রচণ্ড রকমের বিস্ফোরণ । 
বৈজ্ঞানিকদের ধারণা কয়েকটা! শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ 
ঘটলেই ওরকম প্রচণ্ড শব্দের সৃতি হতে পারে, স্ষ্টি হ'তে পাবে ওরকম 

ংসলীলার। সে সময় চারদ্দিকট! আলোকোজ্জল হয়ে উঠেছিল । আকাশ 
জুড়ে বিচিত্র রকম সব পদার্থ_অপাধিব। সাতশ মাইল দূরে সেই 
বিস্ফোরণের শব্দ শুনে চমকে উঠেছিল মানুষ । প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটায় 
মুখ থুবরে পড়েছিল মানুষ এবং পণ্ড। ভ্যানভোরার একজন লোক এ 
বিল্ফারণের পূর্বে দিব্যি আরামে দাওয়ায় বসে সিগারেট ফুকছিলেন। হঠাৎ 
প্রচণ্ড শব শুনতে পেলেন--কানফাটা শব্ব। একটা তীব্র উত্তাপে ঝলসে 
উঠলে৷ তার শরীরটা.। ছিটকে পড়লেন তিনি কয়েক গজ দূরে। এ 
ভ্যানভোবরা জায়গাটা ছিল ঘটনাস্থল থেকে চল্লিশ মাইল দূরে । ভীষণ 
আহত অবস্থায় কোনমতে প্রাণে বেঁচেছিলেন ভদ্রলোক । তাবু পরই প্রচণ্ড 
ভূ-কম্পন। সেই সময় সাইবেবিয়া রেলপথের একজন ইঞ্জিনীয়ার ট্রেন 
থামিয়ে ফেলেছিলেন পাছে ছিটকে পড়ে রেল লাইন থেকে। 

১৯ বছর অবধি কেউ ঘটনাস্থলে পৌছুতে পারেনি । ১৯২৭ সালে অনেকে 
বাধা বিশ্ব অতিক্রম করে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এল-এ কুলিক নাষে 
একজন ছুঃসাহুসী অভিযাত্রী । দেখতে পেলেন বিরাট এক ধ্ৰংসম্তুপ | 
আমাদের কোলকাতা এবং তার সহরতলীর মতো! এক বিরাট এলাকা ধ্বংস 
ত্বপে পরিণত। কোন কোন জায়গায় বনভূমি সম্পূর্ণ নিশ্চিহি। বল.গা 
হরিণ এবং অন্থান্ত জন্তদের বংশ নির্বংশ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে । সেখানে 
তারা অনতি বিলম্বে মারাত্মক তেজক্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পেলেন । সবে 
পড়লেন ভয়ে ভয়ে। এসব তেজস্তিয় পদার্থের সন্ধান পেয়েছিলেন বৈজ্ঞা- 
নিকেরা ১৯৬৩ সালেও । বিজ্ঞানীর! পরীক্ষা করে দেখলেন সাইবেরিয়ার 
& বিশেষ অঞ্চলটার তেজক্রিয় পদার্থের অবস্থিতি.আশ পাশের অন্যান 
অঞ্চলগুলে! থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশী। তারা ১৯০৮ সালের সেই 


ঘটনাটার প্রত্যক্ষদশর্খ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করলেন। পেলেন কয়েক- 
জনের খোঁজ। তার! ত্বীকার করলে :-স্থ্যা, অবিশ্বাস্য রকমের একটা 
কাণ্ড কারখান! প্রত্যক্ষ করেছিল তার! সেদিন। প্রথমে আকাশ ফাটানো 
শব্ব* তারপর আকাশ ধাধানো আলে, তার পরে মেঘে মেঘে চারদিক 
আচ্ছাদিত একটা ভূতুরে অন্ধকারের রাজত্ব । পারমাণবিক বিস্কারণ ঘটলে 
ঠিক এমনটিই হয় । যাঁরা এ ঘটনা স্ব-চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল তাদের অনেকেই 
নাকি কয়েক বছরের মধ্যে মারা পড়েছিল । তেজস্কিয় পদার্থের শিকার হয়ে 
তারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল লিউকোমিয়া জাতীয় দ্বরারোগ্য ব্যাধিতে । 

বিক্ষোরণটা ঘটালো! কার1? নানারকম জল্পন! কল্পনা চললো এ নিয়ে। 
সোভিয়েত রাশিয়া এবং আমেরিকার বৈজ্ঞানিকের! নানা! জনে নানা ব্যাখ্যা 
দিলেন। বিক্ষোরণের পর যে বিরাট লম্বা একটা পুচ্ছ থেকে গিয়েছিল সেটা 
ধরেই কি পদার্থ টা হাওয়া হয়ে গেছে আকাশে? এ আলোক পুচ্ছের সঙ্গে 
যদি এই বিক্ষোরণের কোন সম্পর্ক থাকবে তাহলে অম্প্রতি যে গবেষণ! 
চালানো হলো কম্পিউটারের সাহায্যে তাতে কেন প্রমাণিত হলো বস্তটা 
ওপরের দ্বিকে এবং চতুর্দিকেই তার প্রচণ্তার স্বাক্ষর রেখে গেছে? বিস্ফো- 
রণের পর কেন প্রচণ্ড ভূ-কম্পন, ইলেক্‌ট্রোস্টাটিক এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক 
গোলযোগ অনুভূত হয়েছিল পৃথিবীর সর্বত্র? থার্মোনিউরিয়ার গ্যাক্সপ্লোসন 
বা বিস্ফোরণ ঘটলে পৃথিবী ব্যাপী যে প্রতিক্রিয়া হতো এ ক্ষেত্রেও তাই 
হয়েছে। প্রশ্নগুলো তুলেছেন জ্যাকৃম বাজিয়ার । 

বোস্টন ইউনিভাপিটির প্রফেসর জেরান্ড এস্‌-হকিন্স বললেন £__ অন্তু 
কিছু নয় । বিরাট একটা উদ্কাপাত। বাইবেলের সোডোম এবং গোমোবাহ 
নগরী ছুট ধ্বংসের বর্ণন1 পড়েছেন নিশ্চয় । ওছুটো নগরীর ওপবেও প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড ছুটো উন্কা৷ পড়েছিল । কিন্তু আমার মতে হাইড্রোজেন বোমার মতো 
শক্তিধর যদি এহেন উক্কাপাত বিরাট বিরাট নগর নগরীগুলোকে তেজক্রিয় 
ভম্মরাশির নীচে তলিয়ে দিতে পারে'ত এঁতিহাসিক কোন নগর নগরী কেন' 
এহেন উষ্কাপাতের ফলে ধ্বংস হলে না! উক্কাপাত'ত যখন তখন ঘটে। 
এর কলে'ত জনপদ নগর নগবী ধ্ৰংসন্তূপে পরিণত হতে পারে । কিন্তু, কোন 
এঁতিহাসিক এ ধরণের ঘটনার নজির রাখতে পারেন কি? 

আমার এই প্রশ্নের উত্তর হকিন্স সাছেব নিজেই দিচ্ছেন। পৃথিবীর 
লোক সংখ্যা যতে বৃদ্ধি পেয়েছে, উন্তাপাতের ঘটনাটা ঘটে চলেছে ততো 
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বেশী। তবে উন্কাপাতের ঘটনাটা এখন একটা সংপৃক্ত মুহূর্তে এসে পড়েছে। 
গড়ে পৃথিবীর ধুকে প্রতিদিন তিনটে থেকে চারটে উষ্কাপাত ঘটে চলেছে। 
গত পাঁচ বিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবী বক্ষে কোটি কোটি টন পরিমাণ উষ্কাপাত 
ঘটেছে। তবু হকিন্স সাহেব আমাদেরকে প্রবোধ দিচ্ছেন আমবা যেন 
ঘাবরে নাযাই। কারণ এ উক্কাপাতের ফলে আমাদের সমূহ ক্ষতি হওয়ার 
কোন সম্ভাবনা নেই। প্রথমতঃ বড একটা উক্কা যদ্দি তোমাকে আঘাত করে 
তাহলে তার প্রভাব হবে আকস্মিকভাবে প্রজ্ঞলিত একট অগ্নিশিখার মতো । 
সেটা তোমাকে খুব দ্রুত এড়িয়ে যাবে ; দ্বিতীয়ত:--ওটার দ্বারা আঘাত 
পাবার সম্ভাবনা! খুবই কম। আধুনিক যুগে উক্কার আঘাতে কেউ যে আহত 
হয়েছে তার নজির নেই বললেই চলে। তারপরই তিনি বলেছেন আমাদের 
ভারতবর্ষের একটা ঘটনার কথা । ই-এফ,, ক্ল্যাডনী (01718081) নামক 
এক ভদ্রলোকের লেখা থেকে তিনি জেনেছেন একট! উন্কা একটা মান্য খুন 
করেছে এবং একজন মহিলাকে আহত করেছে। ঘটনাটা ১৮২৫ সালের । 
বাইবেলের সোভোম এবং গোমরাহ, নগরী দুটো যে উন্কাপাতের ফলে 
ংস হয়ে গেছে একথাটা হকিন্ম সাহেব দ্টভাবে বিশ্বাস করলেও 
(06106810719 005 06০০016 ০0£ 909৫0100 ৪)0 03012001101) ড16 
5170851060 2150. 11301076125. 05 ৪. 17220501109) মিষ্টার ক্যাড নীর 
বলা ঘটনাটা কিন্তু তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়। ব্যাপারটাকে তিনি 
শ্রেং অস্বীকার করে বসলেন, বললেন ;--011801701 আ৪5 0:0815 
£3:8££6198617)6 2 110012, 85 150 50176 ৪.5 70:000060 ৪170 61)6 
6৮102170215 19096 ০01010512. অর্থাৎ ক্লাডনী একটু বাড়িয়ে 
বলেছেন। কোন পাথরই তিনি দেখাতে পারেননি, স্থততরাং তার বক্তব্য 
যে ঠিক এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। (১) কোথায় 
সোডম আর গোমোরাহ নগরীর হাজার "হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু 
মুখে পতিত হওয়া. আর কোথায় একটি মাত্র লোকের মৃত্যু মুখে পতিত 
হওয়া, একজন ভদ্রমহিলার আহত হওয়া ! ব্যাপারটা কি? সোভম এবং গে! 
মোবাহ, নগরী ছুটে যে উ্কাপাতের ফলে ধ্বংসন্ভুপে পবিণত হয়েছিল এটা 
প্রমাণ করবার মতো জোরালো যুক্তি তার আছে কি? ই-এফ., ক্ল্যাভনী 
না হয় পাথর দেখাতে পারেন নি, কিন্তু তিনি কি সেই উক্কার প্রস্তর খণ্ডের 
নমুনা দেখাতে পারেন বার প্রকোপে পড়েছিল সোডম ও গোমোবাহ। 


( ১৬ ) 


[স্তত, সোভম এবং গোমোরাহ নগরী ধ্বংসের এমন একটা হাশ্তকর কারণ 
তিনি দেখাচ্ছেন, সেই সুদুর অতীতে যে কোন শক্তিশালী পারমাণবিক 
অস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল তা তিনি মেনে নিতে পারছেন না বলেই। 

সাইবেরিয়ার এ বিক্ষোরণটা যে উষ্কাপাতেই ফলেই. তাইবা হুকিন্স 
সাহেব নিশ্চিত হয়ে বলছেন কি করে? কোন পাথর কি উদ্ধার করতে 
পেরেছেন এ জায়গা! থেকে ? উক্কাপাতের ফলে গর্ত হয়। কিন্তু, সাইবেরিয়ায় 
কোন গর্ভই আবিষ্কার করতে পারেননি বৈজ্ঞানিকের!। তাদের চোখে পড়েছিল 
অবশ বতকগুলে৷ ছোট খাট জলভতি গর্ত। কিন্তু সেগুলো পরীক্ষা করে 
দেখে তারা জানতে পারলেন ওগুলো উন্কাপাতের সৃষ্ট গর্ভ নয়, সাইবেরিষার 
তুষার পাতের স্থষ্ট গর্ভ । 

বস্ততঃপক্ষে টৈজ্ঞানিকেরা তাদের সামান্য সীমিত বুদ্ধি যুক্তি দিয়ে 
সব কিছুর ব্যাখ্যা করতে চান। অনেক সময় তার! যে হান্তকর যুক্তির 
অবতারন। করেন তাও প্রমাণিত হলে! উপরোক্ত আলোচনায় । 

মস্কোর বিজ্ঞান_-পরিষদ এই ঘটনা সম্পর্কে যে রিপোর্ট বের করলেন 
তাতে বলা হলে! :--ওটে হয়তো! একটা মহাঁকাশষাঁনের বিস্ফোরণ । 
অন্য কোন গ্রহ থেকে এসেছিল । বিস্ফোরণটা ঘটবার আগে মহাকাশযানের 
অনেকেই মাত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন বলে মনে হয় এবং তারা 
আমাদের মধ্যেই হয়তো মিশে আছেন এখনো 10২) সোভিয়েত বিজ্ঞানী 
'আগরেস্ট অবপ্ত এ ঘটনার অন্ত ব্যাখ্য। দিয়েছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে সে 
সম্বন্ধে বলছি। 

১৯১৩ সালে অদ্ভুত দর্শন একটা বস্তু দেখা গিয়েছিল পৃথিবীর বামু 
মগ্ডলে। কিছুক্ষণ পরেই সেটা অনৃষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। অন্যগ্রহ থেকে মহাকা- 
শান যে আমাদের গ্রহে আসতে পারে সেটা কি নিতান্তই হাস্যকর ব্যাপার ? 
অন্যগ্রহথে ষে সভ্য উন্নত জীবন নেই সে বিষয়ে দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করতে পাবে 


কি আধুনিক বিজ্ঞান? 
টোবোন্টো বিশ্ববিষ্ালয়ের প্রফেসর সি. এ চাণ্ট তিন যিনিটেরও অধিক 


কাল ধরে আকাশে উজ্জল কতকগুলে' বস্ত প্রত্যক্ষ কবেছিলেন। তারা দলে 
দলে বিভক্ত হনে ঘুরছিল। প্রথম দলে ছিল চারটে, দ্বিতীয় দলে ছিল 
তিনটে, তৃতীয় দলে ছুটো। একদল অন্ত দলকে অনুসরন করছিল । এদের কেউ 
কেউ এতো নীচে নেমে এসেছিল যে ুপারসনিক এফারগ্র্যান উড়বার সময় 


( ১৭ 


যে রকম একটা “সোনিক বুমের' স্থষ্ি হয় ঠিক সেই রকম একটা শব হচ্ছিল। 
তার! আড়াআড়ি ভাবে উড়ছিল, গতিবেগও খুব বেশী ছিল না। 

অন্ত একজন নক্ষত্রবিদ-__নাম ভক্লিউ এফ, ডেন্নিং রয়্যাল এযাসই্রোন- 
মিক্যাল সোসাইটি অব. ক্যানাডায় একট! বক্তব্য রেখেছিলেন। সেখানে তিনি 
লিখেছিলেন আকাশে তিনি দেখেছেন একট] উজ্জল বস্ত--ওটা দেখতে 
রাত্রের আলোক সজ্জিত রেলগাড়ীর মতো-_-অনেকগুলো আলোকোজ্জল 
জানালা-_ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল আলোক দ্যুতি কিচ্ছুরণ করতে করতে। 
ক্যানাডার দিক থেকে উড়ে এসে বস্তটা বামুূভাসের আকাশের ওপর দিয়ে 
ছুটে গিয়েছিল ব্রাজিলের দিকে । সে সব অঞ্চলে কেউ অতো৷ কৌতুহল 
নিয়ে বস্তুটাকে চোখে চোখে রাখেনি বলে সেটা কোথায় ষে নেবে গিয়েছিল 
কিংবা আকাশের কোন দ্বিকে কোন প্রান্তে আত্মগোপন করেছিল তা 
এখন আর কেউ বলতে পারছে না । 

নক্ষত্রবিদদের কেউ কেউ বললেন ;__ওটে কিছু নয়। কয়েক জোড়া 
ধুমকেতু স্বাভাবিক বা প্রার্কৃতিক উপগ্রহে পরিণত হয়েই এ অলৌকিক 
কাণ্ডের অবতারণা করেছিল । এ নিয়ে আর ভাববার কি আছে? যারা 
একটা মুখোসের আড়ালে আত্মগোপন করতে চান, যার! "হিসেবের গণ্ডির 
বাইরে পা ফেলতে ভয় পান তারা এ ভাবেই সব কিছুকে হাক্কা কৰে দেখেন । 
যে জিনিসটা যুক্তি তর্ক দিয়ে সঠিক ভাবে বোঝানো যায় না সেটাকে 
তারা অলিক তুচ্ছ ব্যাপার বলে হাসাহাদি করেন, নয়তো সেটার এমন 
একটা ব্যাখ্যা দেন যার কোন মাথা মুড নেই। জ্যাক্স বারজিয়ার তাই প্রশ্ন 
তুলছেন কোন প্রাকৃতিক উপগ্রহ যদি পৃথিবীর আবহমগ্ডলে প্রবেশ করে 
সেটা কি সঙ্র্ষের ফলে শক্তিহীন হয়ে পড়ে না? শক্তিহীন হয়ে পড়লেই 
কি সেটা পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়বে না? কিন্ত, এ বস্তটা”ত পড়েনি 
পৃথিবীর কোথাও। এ ছাড়া ওটে যদি একটা উপগ্রহ হুতো৷ তাহলে 
কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে কি একানব্ব,ই মিনিট পরে মেটে আবার আমাদের 
চোখে পড়তো! না? তৃতীয়তঃ, জিনিসটা যে কি সেটা! আদৌ দেখা যায় 
নি। পাশের আলোগুলো চোখে পড়েছিল মাক্র। তাহলে কি রকেট 
জেট ফ্েইমূস ? অথবা প্র্যাজমা? অথবা! ফোটোনিক প্রোপেলারের ক্রিয়ার , 
ফলে উদ্ভুত এযাটমোস্ফিয়ারিক ফ্লুওরিসেন্স? সঠিক উত্তর দেওয়া মুশকিল। 
তাছাড়া, এরা ইচ্ছে মতো নীচে নেবে আসতে পারে সোনিক বুমের 


( ১৮) 


স্্টি করে, আবার 'প্রচগ্ডগতিতে উর্ধে উঠে যেতে পারে । কোন পাথিব বস্ত'ত 
এটে পারে না। আর পার্মধিব কোন উপগ্রহ হলেই বা ১৯১৩ সাল 
নাগাদ যে উপগ্রহের মতো বস্তটাকে দেখা গিয়েছিল সেট কি পৃথিবীর ? 
তখন পৃথিবীর কোন্‌ স্থসভ্য জাতি রকেট তৈরী করেছিল? বরূকেট, 
মহাকাশযান প্রভৃতি কোন জিনিসের নামই পৃথিবী জানতো না তখন, 
মহাকাশে ওড়া ছিল তখন একট হাতে চাদ পাওয়ার মতে অলৌকিক 
ব্যাপার । 

১৯৫৮ সালের বিকেল । আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রের একজন ভূতত্ববিদ, তার 
একজন বন্ধুকে নিয়ে ঘুরতে বেবিয়েছিলেন। €েশীদূরে অবশ্ঠ যাননি । শিবির 
থেকে কিছু দূরে আ্াণ্টার্কটিকার নোক্স উপকূল অবধি। তারা অলস আলসে 
পথ চলছিলেন। গল্প গুজব করছিলেন, কোন কোন সময় নান! বিষয়ের 
ওপর আলোচনা চালাচ্ছিলেন আপন মনে । এক কিলোমিটার পথ যেতে 
না যেতেই তার! দেখলেন একটা সাদা আলোকের প্রচণ্ড ঘূর্ণি তাদের চোখের 
সামনে । একজন আর একজনকে বিম্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ; ব্যাপারটা 
কি! আবহাওয়ার কোন গোলযোগের ফলে'ত এ রকমটি হওয়ার কথা নয়। 
কারণ সেদিন আকাশ ছিল বেশ পরিষ্কার হন্দর ঝক্ঝকে দিন। 
আকাশ সম্পূর্ণ নীল, মেঘের আনা গোনা সম্পূর্ণ বন্ধ। হাওয়ার গতিও 
মৃছুমন্দ, তাহলে! ***৮৮ ওরা ঠিক বুঝে উটতে পারলেন ন! ব্যাপারট। কি। 
একজন অন্য জনকে জিজ্ঞেম করলেন ঃ জাপান অথবা! রাশিয়ার কোন 
শিবির এদিকে আছে কি? (বল! বাহুল্য, ১৯৫৮ সাল ছিল ইণ্টার- 
ন্যাশন্যাল জিওফিসিক্যাল ইয়ার) ওরা কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন 
না” ত! কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তো মুশকিল। হয়তো কোন বিপদেই 
পড়েছেন তারা । দেখ! যাক ব্যাপার কি। যাওয়া যাক তাড়াতাড়ি ।, 
যখন বিশেষ জায়গাটায় গিয়ে তারা পৌছুলেন তখন তারা দেখলেন এক জাতীয় 
উচ্চ সাদা আলোর ঝরণা ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে । তাদের 
উচ্চতা অনেকটা । কি রকম একটা গন্ধ পাচ্ছিলেন তারা। তবে কিসের 
গন্ধ, কি জাতীয় গন্ধ সেটা বুঝে উঠতে পারলেন না৷ সঠিক। সেই 
আলোকের বরণার উর্ধাংশে তারা দেখতে পেলেন গমজাক্ৃতি একটা জিনিস 
_ ছু'মিটান্র উচ্চতা । পরিধি আট থেকে দশ মিটার--উজ্জল কীচের .মতো। 
জল জলে দেখতে । | 
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আমেরিকার প্রখ্যাত তৃ-তত্ববিদ মহাশয় ভেবেছিলেন--ওটে হয়তো ভূ- 
অভ্যন্তরের আগ্নে় লাভার কারসাজি । তিনি কিছু একটা আবিষ্কারের 
আশায় সেই দ্িকে ছুটে গেলেন। কাছে গিয়েই মনে হলে কে যেন তার 
আগে গিয়েই সেখানে উপস্থিত। পরক্ষণেই তিনি দেখলেন একজোড়া। মৃতি। 
ওরা! ছিল চলমান। কিন্তু একটু পরেই তার গায়ের বক্ত জমাট বেঁধে 
যাওয়ার উপক্রম _কারুণ ওরা মানুষ নয়, দেখতে গোলাকার, রঙ হলদে 
রকমের, উচ্চতা এক মিটারের থেকে বেশী হবে না_ অনেকটা বেলুনের মতো 
দেখতে-_কিন্তু তুষারের সঙ্গে মিশেই ছিল বলে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না । 
তছুপরি ঘুরপাক খাচ্ছিল তার! দারুণ ব্যস্ততায় । 

তার্দের সন্গিকটে অথবা তাদের ওপর যেন .একটা অক্সি-গ্যাসোটালিন 
ল্যাম্প জলছিল। একটু পরেই ছোট্ট একটা বল ষেন ছুটে এসে পড়লো তার 
সামনে । সে বল থেকে বেবিয়ে এলে! নীল রঙের আলো কচ্ছটা__একট: 
গোলাপের মতো! স্থন্দর-- আনন্দে যেন হাসছিল। ভদ্রলোক ভয়ে কিন্ত 
আতকে উঠলেন। বন্ধুর উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বললেন “চলে যাও! 
স্ুটে পালাও ! শীগগির !+ 

ছুটে পালালেন তারা । নীরাপদ দূরত্বে গিয়ে ফিরে তাকালেন এ 
অলৌকিক কাণ্ড কারখানার দিকে । কিছুক্ষণ পর সে আলো স্তিমিত হয়ে 
এলো । সেখানে শুধু তুষার আর তুষার ছাড়া অন্য কিছুই অবশিষ্ট 
বইলো না। 

এটেই একমাত্র গল্প নম্-_ছুঃখিত, এটেই একমাত্র সত্যি ঘটনা নয়। সে 
-জিওফিসিক্যাল ই-য়ারে অনেকে অনেক রকম অলৌকিক দৃশ্ত দেখেছিলেন। 
মে বছর ষষ্ঠ মহাদেশকে চারদিক থেকে আক্রমণ করেছিলেন পৃথিবীর 
এগারোটা দেশের বিজ্ঞানীরা । তার! এখানে ওখানে বসিয়েছিলেন যাটটা 
শিবির । এদের মধ্যে তেত্রিশটা ছিল চিবস্থায়ী । আর্জেন্টিনার শিবিরগুলো 
থেকে এ রকম প্রায় বাবোটা ঘটনার কথা জানা গেল। সে সব শিবির- 
বাসীব্া নাকি আকাশে এবং বরফের ওপর এমন কতকগ্তলো৷ জিনিস 
দেখেছিলেন যা ইতিপূর্বে পৃথিবীর বুকে তারা কখনো দেখেননি । এ মব 
'বস্তর অধিকাংশই দেখতে ডিম্বাকৃতি। 

বিশৈধ করে সোডিয়েত শিবির ভোস্তক এক, ছুই এবং সোভিয়েতন্কারূতে 
ঘে সব সোভিয়েত বিজ্ঞানী ছিলেন তারা এমন কর্তকগুলে বস্ত দেখেছিলেন 
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যার নির্াণ কৌশল খুবই বৈজ্ঞানিক, চমকপ্রদ_-সেগুলো৷ ছিল গতিশীল । 
সেগুলোর মধ্যে ছিল বেঁছট মোটাসোটা হামাগুড়ি দেওয়া কালো কোন কিছু, 
আর সাদা মানুষ কিংবা শৃকরের মতো দেখতে কোন প্রাণী। 
আ্যাপ্টার্কটিকায় এই রূুকম উড়ন্ত বস্তকে নাকি প্রায়ই দেখা যায় । ১৯৬৫ 
সালের জুন মাসে বৈজ্ঞানিক, নাবিক এবং যস্ত্রকল! কুশলীদের মধ্যে বেশ 
একটা হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। সে সময় আবজেন্টিনা সরকার একটা 
সরকারী প্রচার পত্র বের করেছিলেন £__আর্জেনটিনার আ্যাণ্টার্কটিকাতে 
যে নৌ সেনারা আছে তারা ( ৩রা জুলাই স্থানীয় সময় ১৯-১৪) কাচের 
মঙো দেখতে বিরাট একটা উড়ন্ত জিনিস দেখেছে । জিনিসটাকে দেখতে 
মনে হয়েছে খুবই শক্ত মজবুত--বড় লালচে হলুদ--সেটা অবশ্ত কখনো বা 
হলুদ বর্ণ ধারণ করছিল, কখনো বা নীল, কখনো বা সাদা, কখনো! বা 
তাতে কমল! রঙের ছাপ। জিনিসটা আকা বাকা গতিতে ছ,টে চলে গেছে 
পূর্ব দ্রিকে। কিন্তু উত্তর পশ্চিম দিকে বেশ কয়েকবার দিক পরিবর্তন করেছে 
সেটা, তার গতিবেগেরও তারতম্য হয়েছিল সে সময়। দেখে মনে হয়েছে 
সেটার নিজন্ব একটা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল। ওঠা নামা, ৰাক খাওয়া, 
গতিবেগ কমানে! বাড়ানো সব কিছ,ই তার হাতের যুঠোয়। মাধ্যাকর্ষণের 
হাতে উন্কার মতো সে অসহায় নয়। এটার যে তীব্র গতিবেগ ছিল তা 
দর্শকের: সবাই স্বীকার করেছে। আশ্র্ষের বিষয় সেটা! এক সময় স্থির 
দাড়িয়ে থেকেছিল ১৫ মিনিট ভৃপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫** মিটার উর্ধে।' 
আযাপ্টার্কটিকায় এসব অলৌকিক বস্ত প্রায়ই দেখা যায় কেন? এব উত্তর 
খুঁজতে গিয়ে প্রসিদ্ধ সাংবাদিক পি. ডেভিলে বলেছেন : এ খানটাতে 
একটা সুন্সমৃদ্ধ মহাদেশ ছিল। কিন্তু, এখন সেখানে শুধু বরফের রাজত্ব । 
মনে আছে কি আন্টার্কাটিকা আবিষ্কৃত হবার আগে শত শত বৎসর ধবে 
নাবিক, আবিষ্কারক এবং স্বপ্রবিঙগাসীদের দল দক্ষিণের শ্বর্গটাকে খুঁজে বের 
করবার জন্যে বার বার চেষ্টা করেছে? কারণ, তাব1 পৌরাণিক কাহিনী এবং 
উপাখ্যান থেকেই জানতে পেরেছিল সেই দক্ষিণী স্বর্গের কথা ।” 

১৯৬৯ সাল। এ্যাপোলা বারে! ছ,টে চলেছে চাদের দিকে আমেরিকার 
মহাকাশচান্বীদের দ্বিতীয় বার চাদের বুকে সাগ্রহে নামিস্ষে দেবার জঙ্গে। 
নভেম্বরের চৌদ্ক তারিখ ইউরোপের সব পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলো একটা অতাশ্চর্য 
ব্যাপান্ন পর্ধবেক্ষণ করলো । এাপোলোর পথে আশে পাশে ছুটো উজ্জল 
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€যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে) জিনিস ভেসে চলেছে । বড় বড় সব 
টেলিক্কোপের মধ্যে দিয়ে দেখলেন পৃথিবীর বড় বড় সব বৈজ্ঞানিকের! £-_ 
সেই উজ্জল বস্ত ছুটোর একটা এযাপোলোকে অনুসরণ করছে, অন্থটা তার 
সামনে দিয়ে উড়ে চলেছে । মাঝে মাঝে তাদের দেহ থেকে যেন বিদ্যুৎ 
ঠিকরে পড়ছিল 1৪) 

নভেম্বরে পনের তারিখ । মহাকাশচারীদের তিন জন পিঠে কনরাড, 
ডিক গরডন এবং এলান্‌ বিন্‌ হাউসটনের মিশন কণ্ট্টোলকে জানালেন যে 
তারা ছুটে ট্রলি দেখতে পাচ্ছে । 

কিন্তু, এ রহস্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা! আর বিশেষ কিছু বলতে চাইছেন না। 
তাই, স্যাগা ম্যাগাজিনের (5882 1$0888210)6 ) আক্ষেপ :--্যাপোলা 
বারে! যে উড্ভন্ত বস্তদের সাক্ষাৎ পেয়েছিল সেগুলোর সম্বন্ধে নীরব 
কেন? নাসা ( টি৪৪) ব্যাপারটা খোলাখুলি বললে আমব। কিছ.টা 
আশ্বস্ত হই ।” 

এর আগে মহাকাশচারী গর্ভন কৃপার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছিলেন ১৯৬৩ 
সালে। সে বছরের ১৬ই মে তিনি যখন পঞ্চদশ বাবের মতো! পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করছিলেন তখন অস্ট্রেলিয়ার ওপর যেতে যেতে তিনি গ্রাউও 
কন্ট্রোলকে জানিয়েছিলেন যে একট1 অত্যুজ্জল সবুজ পদার্থ তার দিঞ্ছে 
এগিয়ে আসছে। সে জিনিসটাকে যারা পৃথিবীতে ভিল তারাও নাকি দেখতে 
পেয়েছিলেন৭ 

জি. গ্যারী এনভারুসন একজন উচ্চপদস্থ প্রবীণ মহাকাশ বিজ্ঞানী । স্তাগা 
ম্যাগাজিনের একটা প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে প্রত্যেকট। মহাকাশচারী 
উড়ন্ত বস্তর সম্ধান পেয়েছেন, ন্বচক্ষে সেগুলোকে দেখেছেন মহাকাশ যাত্রার 
সময়। কিন্তু, তাদেরকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে তার] যেন ওসব কথা 
কারউ সঙ্গে আলোচনা! না করেন। (৫) 

১৯৬২ সালের জুন মাসের তের তারিখ বুয়েন্স এয়ারুস্” এব সংবাদ পত্র 
এল্‌ মু্ডিতে একটা মজার খবর বেরুল। ব্যাপারটা হলো--ব্যাহিয়্য। 
ব্রাঙ্ছা এলাকায় এক সঙ্গে অনেকগুলো উড়স্ত বস্তু দেখ! গেছে। ল'প্রাটা 
পুলিশ প্রধান যাবা দেখেছে এ সব রুহম্যজনক বস্তগুলো তাদেরকে ডেকে 
পাঠালেন ব্যাপারটা কি তা জানতে । অনেকেই স্বীকার করলো £--হণ্যা, 
তাৰ দেখেছে, এঁ সব উড়ন্ত বস্তগুলোকে পৃথিবীতে নাবতে। “এল্‌ মুণ্ডি' 
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সংবাদ পত্র ঘটনাটার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে লিখলো --'ওসব বস্তু, যাত্রী 
বাহী হয়ে কোন গ্রহ উপগ্রহ থেকে নেবে এসেছে নিশ্চয়।” 

একটা অবিশ্বান্ত রকমের ঘটন৷ ঘটেছিল ক্যান্বা পুনাট ( আর্জেন্টিনা ) 
বিমান অবতরন ক্ষেত্রে । একটা উড়স্ত বস্ত নেবে পড়েছিল । সে প্রত্যক্ষ 
সত্য ঘটনাটা নিয়ে চারদিকে সে কী হৈ চৈ। এ্যায়ার পোর্ট 
ম্যানাজার সেনর লুইস হার্ডে ক্ট্টোল রুম থেকে রিপোর্ট পেলেন 
অপরিচিত একটা বিমান কোথ্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসতে চাইছে বিমান 
ক্ষেত্রে । মিস্টার হার্তে তাড়াতাড়ি গেলেন ঘটনাক্ষেত্রে। দেখলেন একটা 
অতুজ্জল যান উর্ধাকাশে বন্বন্‌ করে খুব জোরে ঘুরপাক খাচ্ছে । কিন্ত, 
এঁটে থেকে অনেক আশা করেও কেউ কোন সংকেত পেলো না । শেষ 
পর্যন্ত তিনি এবং তার সহকারীর! বিমানটি অবতরনের জন্তে প্রস্তুতি 
নিলেন। ওটে নীচে নেবে এলো, নীচে আবুও নীচে । একেবারে মাটি 
ছুই ছুই অবস্থা । বিমান অবতরন ক্ষেত্রে সবাই তখন একট! অজান) 
আশংকায় শিউরে উঠলো--একীরে ! তৃতুরে কাণ্ড! ওটে বিমান 
ফিমান কিছুই নয়। কি রকম যেন একটা বস্ত যেটার কোন বর্ণন! দেওয়। 
যায় না-_সম্পূর্ণ অপরিচিত এ পৃথিবীর কাছে। মাটি থেকে কয়েক ফুট মাত্র 
উপচুতে ওটে ঝুলে থেকেছিল, ওটা ঘুরছিল, পাক খাচ্ছিল। তিনচার 
মিনিট ধরে ওটে প্রচুর নীল, সবুজ. এবং কমলা রডের আলোকচ্ছটা ছুড়ে 
মারলে! সবার চোখে মুখে । অকুতোভয়ে কেউ কেউ ওটের কাছাকাছি 
এগুতে চাইলেন ব্যাপারটা কি ভালভাবে বুঝবেন বলে। কিন্তু, কাছাকাছি 
এগুতেই সেটা “বৌ” শব্দে ওপরে উঠে গেল, অদৃশ্ঠ হয়ে গেল এক মূহুর্তের 
মধ্যে। অপাথিব এসব বন্তগুলো নীরস নয়। প্রচুর রঙ্গ রনও করতে জানে 
ওর।। তামাসা করতেই তো ওটে এসেছিল। তারপর কয়েক মিনিট 
ভেক্কিবাজী দেখিয়ে আপন খেয়ালে কোন অজানার থোজে চলে গেল।* 

আশপাশের সংবাদপত্রগুলো এ নিয়ে প্রচুর হৈ চৈ শুরু করে দিলে। 
তার! জোরালে! দাবী জানালে এ ঘটনার তদন্ত হোক। এর থেকেও বিস্ময়কর 
ঘটনা ঘটেছিল এ বছরের (1962 ) ডিসেম্বররে বাইশ তারিখ । বুয়েন্স 
এয়াবুস” এর পত্র পত্তিকাগুলো৷ বেশ বড় বড় হরফে লিখলো ঃ--গত কাল 
একট উড়ন্ত বস্ত নেবেছিল বেলা! ২-১৫টায় আস্তর্জাতিক বিমান বদ 
ইঝোমিয়ার একটা প্রধান রান্ওয়ের ওপর। ওে চুপচাপ বসেছিল। 


( ২৩) 


চাবরাদিকেব কাণ্ড কারখানা! সব দেখছিল বুঝি আপন মনে। কিন্ত, কিছুক্ষণ 
পরেই প্যান আমেবিকার প্রকাণ্ড একটা যাত্রীবাহী বিম্বন প্রচণ্ড গর্জন 
করতে করতে নাববো নাববে। করছিল যেই অমনি সেট! উপবে উঠে গেল, 
অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলক পড়তে না পড়তেই । 

বুয়েন্স এয়ার্স এর প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রগুলো প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ 
থেকে তাদ্দের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল । সেই বিমান বন্দরের ফ্লাইট 
কনট্রোল টাওয়ারের অফিসার ইন-চার্জ সেনর হোর্যাসিও এযালোবা'ও 
সাক্ষ্য দিলেন, জোর গলায় বললেন £-হ্যা, সত্যি বটে ব্যাপারটা । 
কোন তৃতুরে ব্যাপার নয়। আন্ত একটা যন্ত্র। আমি এবং আমাব সতীর্থ 
মেনর জোমৃ এ জিনিসটাকে কন্ট্রোল টাওয়ারেব ছু-হাজার মিটার 
দূরে অবতরন করতে দেখেছিলাম । তখন কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে ওটাকে 
একটা ফুটবলের মতো দ্েখাচ্ছিল। উড়ে যাওয়ার সময় ওট! সোজা ৪০০ 
থেকে ৬০০ মিটার উর্ধে উঠে অকম্মাৎ বাক নিষে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে গিয়েছিল । 
আমরা তখন প্যান আযমেব্িকান ডিসি ৮ বিমানটাকে নামাবার কাজে 
খুবই ব্যস্ত ছিলাম তাই, বিমান বন্দরের আশে পাশে চারদিকের সব 
কিছুর ওপর আমাদের ছিল স্তৃতীক্ষ নজব ।(৬) 

রবার্ট চ্যারুক্স তার “আকাশ থেকে অচেনা অতিথি" নামক প্রবন্ধে কয়েকটা 
ঘটনার কথা লিখেছেন। তার বন্ধু প্রফেসর জীন ভাইলেন্ুরিন্ম'এর প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা । তখন ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাস। ফ্রান্সের ভ্যার অঞ্চলে 
কয়েক বছর ধরে আঞ্চলিক প্রত্বতত্ব বিভাগের কর্মীবা অতি সঙ্গোপনে কাজ 
করে যাচ্ছিলেন। প্রফেসর ভদ্রলোক এঁ জায়গাটা পরিদর্শনে গেলে একজন 
উগ্রচণ্ডা স্ত্রীলোক প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে সেখান থেকে । কয়েকদিন 
পর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন তিনি সেখানে! এবারে অনেকটা! ভদ্র ব্যবহার 
পেলেন। তাবা! ভেতবে গেলেন । সেখানকার ধ্বংসাবশেষ দেখে ভত্রলোকের 
মনে হলে! গ্রীক, ল্যাটিন এবং খ্রীস্টান -এই তিনটে সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল 
এখানে । অতীতের যেসব গুরুত্বপূর্ণ স্মারকচিহ্ন পাওয়া গেছে সবগুলে' 
সরিয়ে ফেল! হয়েছে এখান থেকে । পড়ে রয়েছে শুধু একটা অদ্ভুত আশ্চর্য 
রকমের সমাধি প্রস্তর । সে পাথরের ওপর এমন একটা কিছু আকা ছিল 
ষেটায় সঙ্গে সাদৃশ্ত রয়েছে একটা জেট এয়ারপ্লেনের । ভদ্রলোক ওটার, 
একটা ফটো নিতে গেলেন। কিন্ত, গাইড বাধা দদিল। | 
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ছুদিন পরের কথা। ভদ্রলোক আবার ওকাবিয়্াতে ফিরে এসেছেন।. 
আর দেরী না করে সন্ক্যের পরেই তিনি গেলেন মেই অতীতের গহ্ববে। 
সেই সমাধি প্রস্তরটা! ষেন তাকে টানছিল। সেই পাথরট। দেখে তার মনে. 
হয়েছিল শুক তারার কথা। কিন্তু, গিয়ে দেখলেন পাথরটা নেই। উধাও 
হয়ে গেছে কোথাও । 

জ্দ্রলোক এবং তার আর এক বন্ধু ফিলিপ লেঙ্গলেট অনেক খোঁজ খবর 
নিয়েও এ সমাধিপ্রস্তরটার কোনও হদ্দিসি পেলেন না। রবার্ট চযারুক্স 
অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি এমন সব ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। তাই 
তিনি প্রশ্ন তুলছেন, £ সমাধি প্রস্তরের ছস্সবেশে ওট। কি কোন জেট প্রেন, না 
মহাকাশ যান? অন্ত গ্রহের লোকেরা এভাবেই হয়তে। চোথে ধুলে। দেয় ।(৭) 

নাসরা আবাল্লা এট. কামি একটা দুরারোগ্য রোগে ভূগছিল। 
আলেকজাক্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে চীকিৎসাধীন থাকা 
সত্বেও তার রোগ সারেনি। রোগাক্রান্ত শরীর নিয়ে সে কোন মতে 
জীবনটাকে টেনে নিয়ে চলেছিল কাদের এট. ডাওয়ার'এ তার দিদির 
আশ্রয়ে । জায়গাটা আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ত্রিশ মাইল দুরে, ছোটথাটে। একটা 
শিল্পাঞ্চল । একদিন রাত্রে তার ঘর থেকে কান্নার শব শুনতে পেয়ে বাড়ীর 
লোকজন সেদিকে ছুটে গেল। মেয়েটা বলল :-_-তিনজন পুরুষ এবং একজন 
স্ীলোক বড়ো! গোলাকার সাদ। রঙের চ্যাপটা ধরনের একটা বস্ত থেকে 
নেবে এলো । 

তারপর ! 

তারপর আর কিছু মনে করতে পারছি না। ওদের কাছে আসতে 
দেখেই আমি হু"স হারিয়ে ফেলেছিলাম । কিন্তু এখন দেখছি তার। আমার, 
পেটে অস্ত্রোপচার করে গেছে। 

কিযে বকছিস! তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। 

না না, তোমরা বিশ্বাস করছ না আমার কথা৷ । এই দ্বেখ, এই জংধবা 
স্ুচট! তারা বের কৰে এনেছে আমার পেট থেকে । স্ু্চটা আমার ভান, 
হাতের পাতায় এই আঠীল ফিতের সাহায্যে সেঁটে দিয়ে গেছে। 

আলেকজাক্জিয়া থেকে ডাক্তারদের ডেকে নিয়ে আসা হলে।। ভাবা 
সব পন্বীক্ষ' করে দেখলেন। ক্ষতস্থানটায় সেলাইয়ের পদ্ধতি দেখে তাৰ 
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স্তস্ভিত হয়ে গেলেন। সেলাইয়ের স্থতোটা খুবই আধুনিক--অপাধিব 
বরকমের- ভাক্তারদের অপরিচিত। 

এর পর থেকে মেয়েটা সম্পূর্ণ সুস্থ । রক্তত্রীধ একদম বন্ধ । 

খবরটা ইতালীর ল৷ সিসিলিয়া নামক এক সংবাদপত্রের 10৮) 

ইন্টারোভিয়! ম্যাগাজিনের মতে সোভিয়েত মহাকাশযান লুনা ২ 
চাদের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে যে সব ছবি তুলেছিল (মাত্র ২৫ মাইল দূরত 
থেকে ) দে সব ছবি থেকে দেখা যায় াদ্দে কে বা কারা মেনহিবর (1/067157) 
তেরী করে গেছে। কটোগুলো থেকে এরকম আটটা মেগালিখের অস্তিত্ব 
বোঝা যায়। এ গুলো এক একটা চল্লিশ থেকে সত্তর ফুট উচু, এবং প্রায় 
পঞ্চাশ ফুট জায়গ। জুড়ে তাদের অবস্থিতি। 

লুনা ৯ যে সব ছবি তুলেছিল সেগুলোও এ ধরণের মেগালিখের 
অন্তিত্বের কথা প্রমাণ করে। (৯) 

এখন প্রশ্থ এ সব মেগালিখ তৈরী করলে! কার।? প্রাগৈতিহাসিক 
যুগে পৃথিবীর মান্থষ কি চাদে গিয়েছিল? নাকি অন্ত গ্রহের মানুষ চাদে 
গিয়ে এ সব মেগালিথের স্ষ্টি করেছে? বুদ্ধিজীবী বাস্তববাদীরা এসব 
মেগালিথের কি ব্যাখ্যা দেবেন? 

এই মে মাইকেল দুটো৷ ঘটনার কথা বলেছেন। প্রথম দৃশ্যটা দেখবার 
দশদিন পর দ্বিতীয় দৃশ্যট! ফুটে উঠেছিল তার চোখের সামনে । (১১) 

উত্তর দিকে আকাশের নীলের সঙ্গে মিশে একটা অদ্ভুত রকম তুলতুলে 
মেঘ চোখে পড়ছিল। তার উর্ধে ছিল একটা সাইলিগার। ৪৫০ ডিগ্রি 
কোণ স্যহ্ি করে সেটা 'ভাসছিল । ধীরে ধীরে সরলরেখ। বরাবর সেটে ভেসে 
যাচ্ছিল দক্ষিণ [দিকে । জিনিষটা দেখতে ছিল সাদা মোটা জ্যোতি, 
বেরুচ্ছিল ্' কোন বকম। এ সাইলিগারের উপর দিক থেকে এক খণ্ড 
সাদা ধেোয়। বেরুচ্ছিল। সেই সাদা ধোয়ার পিছু নিয়েছিল আরও ত্রিশটার 
মতো অন্যান্য বস্ত। খালি চোখে সেগুলোকে মনে হচ্ছিল ধোয়ার তৈরী 
বুদ্ধদের মতো । কিন্তু, অপের! গ্লাসের সাহায্যে দেখে মনে হলো তার কেন্দ্র 
বিন্দুতে একটা লাল রঙের বৃত্ত। এ বুতের চারদিকে বেড়িয়ে আছে হলদে 
রঙের একটা বৃত্ত। এ বস্ত গুলো৷ জোড়ায় জোড়ায় ভাসছিল। একে বেঁকে 
সেগুলো চলছিল । তাদের গতি পথ যেন দাজিলিংএর রেল লাইন।  বখন 
একটা বস্ত অন্ত বস্তর থেকে দুরে সরে যাচ্ছিল তখন একটা দাদা ডোবা 
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কাট! দাগ তৈরী হচ্ছিল তাদের মাঝখানে--যেটাকে দেখতে বৈছ্যতিক বৃত্ত- 
চাপের মতো। 

এ বিল্ময়কর অপাধিব বস্তগুলো৷ অদৃশ্য হয়ে যাবার পর অনেকগুলো 
প্রমাণ ফেলে রেখে গিয়েছিল তাদের বাস্তব অস্তিত্বের । কয়েক ঘণ্টা ধরে 
কি রকম যেন বিদঘুটে পদার্থ সব গাছের শাখ' প্রশাখায় লতা পাতায় রঙ 
মাখিয়ে দিয়েছিল, কিছু কিছু টেলিফোনের তারের ওপর পড়েছিল, কিছু 
কিছু বাড়ীর ছাদের ওপরেও | 

এ সব ঘটনা থেকে এটেই প্রমাণ হয় আকাশে সত্যি সত্যিই উড়ন্ত 
বন্ত ভেসে বেড়ায়, তার! মাটিতেও নামে । | 

এই”ত গেল ভূতুরে সব কাণ্ড, অর্থাৎ, এসব বস্তগুলে৷ মানুষের কাছে 
সম্পূর্ণ অপরিচিত, সম্পূর্ভাবে রহস্যলোকের। কিন্তু, পৃথিবীর মানুষ'ত 
রহস্যজনক সব এয়ারসিপ বা বায়ু জাহাজ, এ্যারোপ্রেন বা বিমান, রকেট 
এবং মহাকাশযানও দেখেছে। সেগুলো”ত পৃথিবীর মান্থষের কাছে সম্পূর্ণ 
পরিচিত। 

১৮৯৬-৯৭ সাল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট এলাকা জুড়ে কতক- 
গুলো প্রকাণ্ড এয়ারসিপের আবির্ভাব ঘটেছিল । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 
অনেকেই সেগুলোকে স্বচক্ষে দেখেছিল । কিন্তু, অতগুলো৷ মহাকায় সব 
এরারসিপ এসেছিল কোথেকে 10১২) কাউণ্ট ফ্যাভিন্যাও জেপলিন প্রথম 
এয়ার শিপ. আবিষ্কার করেছিলেন ১৯০০ সালের জুন মাসে । তখন তার 
গতিবেগ ছিল ১৮, এম, পি-এইচ। এঁটে মাত্র সাড়ে তিন মাইল ওড়ার 
পরেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল । তারপর থেকেই তার উড়া বন্ধ। তাহলে 
আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে যে সব এয়ারসিপ দেখা গিয়েছিল সেগুলো 
নিশ্চয় মনুষ্য নিমিত নয়। এ উড়ো জাহাজগুলোকে দেখেছিল দশ হাজার 
লোক। এয়ারসিপট! আবিভূতি হয়েছিল প্রচণ্ড গতিতে, ক্যানসাস নগবীর 
ওপর একটা চিলের মতো উড়ে বেড়িয়েছিল দশ মিনিট ধরে। সে সময় 
সেটা ছুড়ে মারছিল সবুজ নীল এবং সাদা আলোকচ্ছটা উর্ধাকাশে। ও 
বকম একটা প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন উড়োজাহাজ মানুষ উনিস'শ তেবো সাল পর্স্ত 
তৈরী করতে সক্ষম হয়নি । প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর জেপ লীনগুলো 
ইংলগ্ডে বোম! ফেলে খ্বদেশে ফিরে আসতে গিয়ে খুবই অন্থবিধের সম্দুখীন 
হতো--তাদের শক্তি ছিল অতোই সীমাবদ্ধ। এ প্রকাণ্ড উড়ো-জাহাজগুলো 
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এসেছিল কেন পৃথিবীতে জেপ্‌্লীন আবিষ্কৃত হবার ঠিক পূর্ব মূহুর্তে? 
মানুষের সীমাবদ্ধ শক্তিকে উপহাস করতে? নীরব ভাধাতে তার। যেন 
বলেছিল £--তোমর] মানুষ, একটা পাখী মাত্র তৈরী করছ-_পাখা নেড়ে 
নেড়ে হয়তো পাখীর মতোই নিয় কাশে ধীর ছন্দে উড়বে তোমাদের এ 
জেপ্‌লীন্‌। আর আমাদের দেখো ঝঞ্চার গতি, মাস্থয তবুও তোমার 
এতে: বড়াই, এতোই দর্প, এতোই দাম্ভিক তুমি !' 

গ্রোভ কাল একটি বই লিখেছেন | সেখানে সে বছরটাতে ব্রিটেনে যে 
কয়টা এয়ার- শিপ প্রত্যক্ষ করার ঘটন। ঘটেছিল তার অনেকগুলোই 
লেখা আছে ।(১৩) 

মিস এইচ, এম, বোভিল মে মাসের নয় তারিখ ইসেক্সে একটা অদ্ভুদ 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন :--শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করছিলেন তিনি। 
সে সময় হঠাৎ একট! গাঢ় কাল রডের বৃত্ত দেখতে পেলেন তিনি আকাশে । 
স্তবুরিনেস থেকে সেটা ধীরে ধীবে ভেসে আসছিল | ভদ্রমহিলা! ভাবলেন 2. 
কোথাও হয়তো কোন বিস্ফোরণ ঘটেছে । হয়তো তারই কালো ধেশয়া 
প!খা মেলে এ দিকটায় আসছে। রাত্রে গাঢ় জমাট অন্ধকারের মধ্যে 
সেটাকে আরও কালে! দেখাচ্ছিল। কিন্তু, একী! সেটা ধীরে ধীরে 
একেবারে তার জানালার ধারে ! স্থির দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ । ভদ্রমহিলা 
বিস্মিত হয়ে দেখলেন টর্পেভোর মতো একটা জিনিস ভেসে আছে। 
অনেক লম্বা, প্রকাণ্ড। লম্বায় «ক চতুর্থাংশ মাইলের মতো! হবে__বাড়ী 
ঘর এবং গাছ পালাগুলোর ঠিক উপরে দাড়িয়ে আছে। কেক মিনিট স্থির 
ঈাড়িয়ে থেকে সেটে আবার উপরে উঠে গেল এবং খুব জোরে ছুটে গেল 
পশ্চিমদ্দিকে লগ্ডনের উপকূলাঞ্চলে । প্রচণ্ড গতিতে উড়ে যাবার সময় সেটা 
ঢুদিকে একস্ছু সেকেগ্ডের জন্যে সার্চলাইট ফেলে কি যেন দেখে নিয়েছিল। 

চৌদ্ছই মে একটা নরওয়ে জাহাজ যখন ব্লিথ থেকে বেরিয়ে আসছিল 
খন দেখতে পেলো প্রকাণ্ড একট এয়াবশিপ পাচট' সার্চলাইটের অনুসন্ধানী 
উজ্জল আলে। ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসছে। সেন্ট ওল্যাক'এর ওপর 
ভিলের মতে। পাক খেতে খেতে সেটা তার সবকটি লাইটের আলো ছুড়ে 
মারলে! স্টামারের সেতুর ওপর । হঠাৎ মেটা অন্ত একটা ট্ামারের ছ্িকে- 
ছুটে গেল এবং তার ওপর আলোকচ্ছট। ছুড়ে মারলে! । তারপর ভ্রতবেগে 
উড়ে গেল জক্ষিণ দিকে । নিউজিল্যাণ্ডের সায়েটিফিক স্পেল রিচার্চ' এক 
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ডাইরেক্টর এবং স্পেশভিউ"র সম্পাদক মিষ্টার হেঙ্ক কো হিন্ফেলার এসব 
এয়ারশিপের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন :-- আমাদের একটি 
প্রধান দৈনিকের একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিকের সহায়তায় আমরা এমন 
কতকগুলো তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছি যেগুলো যে কোন সন্দেহবাতিকগ্রন্ত 
লোককে কিংব! যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিককে অজ্ঞাত এসব উড়ন্ত বস্গুলে। 
সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করবে আশাকবি'।” 

যে সময়কার কথ। আমরা বলছি মে সময় বাইট ভ্রাতৃদ্বয় এবং কাউন্ট 
জেপ.লীনের শ্বভ প্রচেষ্টা ছাড়া উর্ধাকাশে কোন শক্তিশালী আকাশযানের 
আনা গোন। হতো না এটে অভিজ্ঞ মহল নিশ্চয় ক্বীকার করবেন। বাইট 
ভ্রাতৃদ্বর প্রথম উড়েছিলেন ১৯০৩ সালে এবং জেপলীন ১৯০০ সালে। 
আকাশ যানের মাধ্যমে এদেশ ওদেশে যাত্র! শুরু হয়েছিল ১৯০৯ সালে। 
প্রথম মহাধুদ্ধে বোমাবর্ষণ কর! হয়েছিল বিমানের সাহায্যে এখানে ওখানে । 
কিন্তু, এদের একটি বিমানও নিউজিল্যাণ্ডের আকাশে কখনো! প্রবেশ কবেনি । 
এমন কি কেউ ভূল করে পথ ত্লেও নিউজিল্যাগ্ডের মানুষকে জানতে 
দেয়নি বিমান জিনিসটা! আদৌ কি বস্ত, কি জিনিস। 

কিন্তু, ১৯*৯ সালে চুরুট সদৃশ যে সব উড়ন্ত বন্তগুলোকে নিউজিল্যাণ্ডের 
আকাশে লক্ষ্য কর! গিয়েছিল সেগুলে! কি জিনিস? ওসব উড়ন্ত জিনিস- 
গুলোকে দেখা গিয়েছিল নিউজিল্যাণ্ডের সর্বত্র। এরা প্রথমে চোখে পড়ে, 
জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ; শেষ বারের মতো সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে । 
এই ছয় সপ্তাহ ধরে অগ্ুস্তি প্রত্যক্ষদর্শী সারা দেশে একটা টহ টচ শুরু 
করেছিল যে তারা ন্মতিকায় উড়ো জাহাজ সব আকাশে দেখতে পাচ্ছে। 
এ সময়ে নিউজিল্যাগুবাসীর। শুধু মাত্র উড়োজাহাজের শরীরটাই দেখেনি, 
যারা বসেছিল ভেতবে দেখেছে তাদেরকেও । প্রতিদিন বেশ কয়েক ডজন 
বিপোর্ট পাওয়া যেতে লাগলো এ সন্বন্ধে। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোর 
বেসামাল অবস্থা । কারণ, সব প্রত্যক্ষদর্শীদের সামলানোই মুশকিল । 
একসঙ্গে কয়জনের রিপোর্ট নিতে পারে তারা? উড়ো জাহাজগুলো 
দেখা গিয়েছিল ভ্যারগ্যাভিল থেকে ইনভারকারগিল পর্যস্ত ৮৫* মাইল বিস্তৃত 
ভূ'ভাগে। দিন রানি শুধু এই দৃম্ত। বিভিন্ন জন একসঙ্গে অনেকগুলো 
উড়ন্ত বস্ত দেখেছে--যাদেরুকে দেখতে টর্পেডো, নৌকো, চুরুট এবং কড্‌ মাছের 
মতে! | বাত্রিবেল কোন কোন সময় দেখা! গেছে ওসৰ উড়োজাহাজগুলোর 


( ২৯ ) 


থেকে শক্তিশালী সার্চলাইটগুলে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আলো ফেলে দিনের মতো 
আলোকোজ্জল করে তুলেছে চারদিক। চলবার সময় তাদেরকে মনে 
হতো ঢেউয়ের নাগরদোলায় দোছুল্যমান এক একটা 'নৌকো; কিংবা 
উড়তে উড়তে একটা পাখী নীচে পড়ে গেলে যে দৃশ্য হয় ঠিক সেই রকম 
একটা দৃশ্য | 

নানা জনের কাছ থেকে শোনা গিয়েছিল নানা রকম কথা । একব্যক্তি 
রাত্রিবেলা দেখেছিলেন নৌকোর মতো! একটা বস্ত নীচু হয়ে উড়ে যাচ্ছে__ 
তাতে ছুখানা পাখা আর তিনটে লাইট-_লাইটগুলে৷ কিন্তু পাখাব আড়ালে 
ঢাকী। এই ব্যক্তিটা হলো দক্ষিণ দ্বীপ বা গোরের অধিবাসী । উড়ো 
জাহাজগুলে। খুব নীচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। ২০০০ থেকে ১০০০ ফুট 
প্স্ত নেমে এসে চারধারে ঘুরে ঘুরে যেন মজার খেলা খেলছিল আপন 
থেয়ালে। গোবের অপর ছুজন অধিবাসীও দেখেছিল নৌকোর মতো! 
দেখতে একটা উড়োজাহাজকে । তার ওপরে কোন ছাউনি নেই। এই 
দৃশ্য দেখা গিয়েছিল ভোর সকালে । তখন ছিল ঘন কুয়াসা। ওরা 
শপথ করে বললো ওরা এঁ যানে উপবিষ্ট দেখেছে দুজন :লোককে। 
দুপুর বেলাতেও কয়েকজন ছ্ুলের ছাত্র দেখতে পেয়েছিল ও রকম একটা 
উতোজাহাজ। সেখানেও বসেছিল একটা লোক। (১৪) 

এসব উড়োজাহাজগুলোর এমন প্রচণ্ড শর্ষি যে ওরা খারাপ আব- 
হাঁওয়াকে পরাস্ত পরোয়া কবে না । এ সম্বন্ধে নিউইয়র্ক টাইমস (২৬ ডিসেম্বর 
১৯৩৩)এর একটি খবর আছে। নিউইয়র্কে তখন প্রচণ্ড তুষার ঝড়। 
সেই তুষার ঝড়ের মধ্যেই একটা উড়ো জাহাজ উড়ে গিয়েছিল নিউইয়র্কের 
ওপর দিয়ে। প্রথমে সেটার গর্জন শোনা! গিয়েছিল পার্ক এযাভেন্থাতে 
সকাল ন্রুটা তিরিশ মিনিটে । অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শী তখন ন্যাসন্ঠাল 
ব্রডকা্টং কোম্পানীকে *ভাকতে স্থুকু করে দিলে ব্যাপারটা কি জানবার 
জন্তে। উক্ত কোম্পানী বেল! ছুটো৷ পঁচিশ মিনিট পস্ত প্রত্যক্ষার্শ্শদের 
ক্রমাগত: চেঁচামেচিতে অধৈর্য হয়ে উঠলো! । এ বৃহম্তজনক প্লেনট! মান- 
হাট্টানের ওপর দিয়েও অনেকক্ষণ উড়েছিল তুষার ঝড়কে ক্রকুটি দেখিয়ে 
বেপরোয়া হয়ে। 

জন্‌ এ, কীল “মিস্ফ্রি এযারোপ্পেনস্‌ অব দি নাইনরটিন থার্টিস” নাঁষে 
একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন 10১৫) উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন এ সব তুর 


(৩০ ) 









উচড়াজাহাকগুলো স্বা্মডিস্তাভিকাতেও খুব সক্রির, হর" উঠেছি" 3 
সালেশ। সে সময় স্কাণডিন্তাভিবার আবহাওয়া ছিন্' খুবই, ারচ/-4 ৪ 
তুয়াগগাত, তুষার ঝন়্, ঘন গভীরর কুয়াশায় হাগ্ডিজ্া ভিত ধন 
তখন অতিষ্ঠঠ। এই ভষংকর সময়েও উ্ড়াাছা্জগুদো! আরতি দিচুতে 
লোকজনের বাডীর ওপর,, দোকানের ওপর) বেলকেম স্টেশগের' ওক, 
দিয়ে অপূর্ব দক্ষতায় পাঁক খেয়েছিল, নেচে বেডিযেছিল নৃত্যপটয়িসীবি ধতৌ |" 
কাগুকারধানা দেখ শুনে সুষ্ইভেন। নরওয়়' এখত' ডেমখাংকর 

সরকীব পক্ষও আব নীরব থাকতে পারলেন না। তারা তদস্ত কমিটি 
বলালেন। এ সম্পকে নিউইয়র্ক টাইমস মন্তঘয করলো £--১৯৩৪ সাল 
১১ই জানুয়ারী--আলকার্পেবিতে দ্রেখ। গেল একট! ভূতুরে উড়ন্ত বন্ধ এখানে 
ওথানে. ঘৃর্ছিল, আর যে সব লোক তার পেছনে পেসুনে ছুটছিল তাদের সঙ্গে 
বেশ মধ! করতে গুরু করে দিয়েছিল ।। বোডেন দুর ওপনংহিবয়ও। একটা 
বিমান উডেছিল । পড়ে গিয়েছিল হৈ চৈ একজন মিলিটারি: গার্ড; 
বিমানটাকে অন্যান্ত দুর্গের ওপর দিয়েও উড্ডে যেতে, দেখছিল 

প্রতিরক্ষ! মন্ত্রী ভেমাব্রমকে এ ব্যাপারে ভানঃনো হয তিনি (বাজে. 
একজন মিলিটারী কম্যানডারের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করলেছ' কিছু: 
তা৫গরই ব্যাপারট। শ্রেফ অস্বীকার করে বসলেন । ও 

কিন্ত জেনারেল ভাজিন বললেণ -_-আমাদেরকে এক সঙ্গে অঝেকগুলে/র, 
মোকাবিল। কবতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ ম্নেই। | 

তবে এ সম্বন্ধে আর বেশীক্ষণ আলোচনা কবতে অনিচ্ছা? প্রকাশ করলে 
মিলিটাবি হেড্‌কোয়ার্টাবগুলে1 1” ৃ 

১৯৪৬ সাপের ৯ই সেপ্টেম্বর । ফ্রান্দেরু বিখ্যাত সংবাদপত্র কো (বুগ্যাবো। 
লিখেছিল £--সুইডেনের ওপর গত কয়েকমাস ধরে ছুহাজাতের বেশী, রিক্টেকে 
উড়ে ষেতে দেখা গেছে.-অনেকের কাছে এট্রা একট! হাসির খোরাক &789, 
কিন্তু সুট্ডেন এবং ডেনমার্কের মিলিটারি, গ্রাফ এতে খুরই বিচলিত হয় 
পড়েছিলেন । এ সমন্ধে তান্ত শুরু করে দিয়েছিক্লোন তাড়াতাড়ি” 

অন্মেকেই ভেবেছিল ওগুলো! রাশিয়ার তৈরী, ররেউ। কিন্তু” এ. খরা 
শী পরিতা'হযরছিজ। 

এয্চারক্তাই বিোর্ণ ঘোষ বস্‌ ওভনর ই? ভাড়া একটা তব. 
লিঙ্ষেছ্িিলন (৯৬) বেঙানেরেতিনি লিওখ ছিলেন, $-- ছি... ..।কেটহআনরং ওপার 


১ 


গোপন অস্ত্র পাঠাবে কোন ন্রাধী কোন উদ্দেশ) চরিতার্থ করুতে? লোকালর 
পরিত্যক্ত কোন মরুভূমিতে কিংবা তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরে এ অস্গুলো৷ 
পরীক্ষার জন্য পাঠাতে পারতো! । :ত1 ছাড়া আরও একট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে 
--সে সময় & জাতীয় -অঙ্্র তৈরী করার ক্ষমত। কারই ব! ছিল? জার্মাণ 
বিশেষজ্ঞরা'ত পালিয়েছে আমেরিকাতে ; রাশিয়া যাদেরকে কজা করেছে 
তার্দের এ জাতীয় অস্ত্র তৈরীর ক্ষমতা! ছিল ন।--এ কথাটা সর্বজনবিদিত । 

এতক্ষণ পর্যন্ত কতকগুলে। রহশ্তজনক উড়স্ত গোলক এবং বস্ত্ব নিয়ে 
আলোচনা করা হলো । এই উড়ন্ত যন্ত্রগুলোর রহন্ত কেউ ফাঁস করে দিতে 
পারেন? আমি আপনাদেরকে একটু সাহায্য করছি এ ব্যাপারে । সাস্তা 
মোনিকার "লা পোনডারোসা” নামক একট! রেস্টরেপ্টের কাছাকাছি একটা 
উড়ন্ত জিনিস এসে নেবেছিল। সেটা নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল এ 
অঞ্চলে । কিছুক্ষণ পর এঁ জিনিসট! যখন উড়ে চলে গেল তখন তার অবত4ণ 
ক্ষেত্রে পাওয়া গেল একটা টিউব। সে টিউবটাকে পরীক্ষার জন্ঠে পাঠিয়ে 
দেওয়া হলে! মাদ্রিদের ইন্টাতে (1 টিনা, 4১075 979917190 1[ব56107021 
75080701981] 11301006007 4£১5:90500108 ৪800 98০5 1689681019 ) 
সেখানৈ সেই টিউবটাকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা হলে!। ষে 
ধাতু দিয়ে ওটা তৈরী সেটা খুব উঁচু ধরণের নিকেল। যে প্লাষ্টিক 
জাতীয় বন্ত সেখানে ছিল সেটা পোলিভাইনিল ফ্লুওরাইড জাতীয়__যেটা 
বাজারে খুবই হুম্প্রাপ্য। অনেক খোঁজ খবর নিয়ে, মানে দস্তরমতো গবেষণা 
করে জান! গেল ভিউপোণ্ট নেমাউরস,এর একটা আমেরিকান ফার্ম 
এ জাতীয় বস্তু আবিষ্কার করতে পেবেছে। আমেরিকার নাসা 
1৯9৯) ভ্রেটা অস্তরীক্ষ বা মহাকাশ গবেষণা চালাবার কাজে, মহাকাশে 
মান্গষ পাঠাবার কাজে ব্যবহার 'করছে। এর থেকে কি আমরা এ 
সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে আমেরিকাই গোপনে এঁ উড়ন্ত বস্তগুলে। 
তৈরী করে বেশ কয়েক বছর ধরে' মহাকাশে ছুড়ে মারছে? একদিন 
হয়তো আমেরিক! দাবী করে বসবে-হা এসব উড়ত্ত বস্তগুলো। 
আমাদেরই স্থাষ্টি, এবং আকাশে বেলুন ওড়াবার মতে! সেগুলোকে উড়িয়ে 
পৃথিবীকে বলবেঃ- দেখো দেখো, আমাদের কারসাজি !” এমন 
হুর্ভে পাবে” যে আমেরিকার “গবেধকরা উড়ন্ত বণ্তগুলো! - যে উপাদানে 
তৈরী সে. উপার্ধান কোথাও. না'কোথাও থুঞ্চে পেয়েছে এবং তারই 


( ৩৭) 


অগ্করনে এঁজাতীয় পদার্থ আবিষ্কার করেছে। না হয় ধরেই নিলাম 
আমেরিকা ওসব উড়ন্ত বস্তর শষ্টা__কিন্ত এই সিদ্ধান্তের সাহায্যেই কি 
আমরা ওপরের যে সব রহশ্ঘন অপাধিব বস্তপগ্তলোর আবির্াৰ তিরোভাব 
সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললাম সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর মিলবে ? মিললেত ভালই । 
আমার কিন্তু মনে হয়, এতো সহজে ওসব রহস্যের কুল পাওয়া 
যাবে না। 

যাক, এখন আলোচনা করি কতকগুলে। বহস্যময় মানুষের কথা । 
১৯৬৯ সালের আগস্টের প্রথম ছৃ"সপ্তাহে আমেরিকার ওহিও থেকে 
অনেক গুলো বিচ্ছিন্ন খবর পাওয়া গেল,--টেলিভিশন কেমন যেন 
বেতালে চলেছে । যেসব টি.ভি সেটের রঙ সাদ অথব! কালে। সেগুলো 
থেকে অত্যুজল বহস্তময় আলো ঠিকরে পড়ছিল, টি.ভি. প্রোগ্রামের সঙ্গে 
গবমিল অসংলগ্ন সব কঠম্বর এবং কথ। বার্তা শোনা যাচ্ছিল। এ 
প্রসঙ্গে মনে বাখা দরকার এ বছরে ওহিওতে অনেকগুলো উড়ন্ত 
বস্বর আবির্ভাব তিবোভাব ঘটেছিল । : 

১৮২৮ সালের মে মাস । নুরেন বার্গে একট! হাঙ্গাম। বেধেছিল। আজ 
কালকার উঠতি ছেলে মেয়ের! যে রকম রাস্তাঘাটে হাঙ্গাম। স্যতি করে ওরকম 
আর কি। এ ছেলেগুলোর মধ্যে ছিল একটা কিশোর । বয়েস প্রায় ফোল। 
পুলিশ তাকে পাকড়াও করলো । পুলিশ তাকে প্রশ্ন করলো । কিন্তু তোতা 
পাখীর মতো! সে শুধু সে কথাগুলোই আওড়ে গেল, কথার জবাব দিল না। 
সে বুঝতেই পাবেনি পুলিশ তাকে কি জিজ্ঞেস করছিল। পুলিশ রেগে 
মেগে তাকে থানায় নিয়ে গেল। থানায় তাকে সার্চ করা হলো । তার 
কাছে পাওয়া গেল ছুটে চিঠি। একটাতে লেখা আছে £- আমার এই 
ছেলেটার প্রতি যত্বর নিও। তার বাব! ছিল ষষ্ঠ ক্যাভ্যালব্বী”র একজন 
সৈনিক।, ষোল বছর আগেকার চিঠি! নিশ্চয় নয়। যে কালিতে লেখা 
এ চিঠি তা খুব বেশী পুরোন নয় । তাছাড়া, ষষ্ট ক্যাভ্যালরী হবেন বার্স 
শহরে যখন এসেছিল তখন ছেলেটার জন্মও হয়নি । স্থতরাং পুলিশের 
সিদ্ধান্ত__চিঠিখানা জাল। 

দ্বিতীয় চিঠিখানাও জাল। কাচা হাতের লেখা । যে লিখেছে তা 
পর্রিচক্ব ক্যামপার হাউসের নিষুক্ত একজন চাকর। এ চিঠিখানা হাতের 
লেখ! -খ্ধং বানান ভুলের নমুনা পরীক্ষা করে পুলিশ বুঝতৈ পারলে! ঘে 
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কোন শিক্ষিত ধুরদ্ধর ব্যক্তি নিজের পরিচয় গোপন বাখবার জন্তেই এ 
কাজটা করেছে। 

অতএব জাল চিঠির অপরাধে পুলিশ এ ছেলেটাকে আটকে রাখলো । 
উদ্ধে্ট আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা । কিন্তু, কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ 
ছেলেটার ভাব সাব দেখে আশ্চর্ববোধ না করে পারলো না'। ছেলেটা 
যে হাটতেই জানে না ভাল করে । একটা চেয়ার দেওয়। হলে। তাকে বসতে। 
মে ওটাতে লাফিয়ে উঠতে চাইলো এবং পড়ে গেল। তবে তার দৃষ্টি শক্তি 
খুবই প্রথর । তার দেহের রঙ ধবধবে সাদা । দেখে শুনে মনে হয় জীবনে 
কাজ কর্শ সে কিছুই করেনি। তার পায়ের পাতা একটা শিশুর মতোই 
কোমল। পুলিশ যখন তাকে প্রথম ধরেছিল.তখন তার পায়ে ছিলে 
মেয়েদের হাই হিল জুতো৷ ৷ 

আরও একটা মজার ব্যাপার সে তাড়াতাড়ি পুলিশদের কথা বার্ড 
বুঝতে শুরু করলে! এবং বলতেও শিখলো। কিছুদিন পর পুঁজিশকে সে 
বললো-_মাটির নীচে তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল । তাকে খাওয়ানে' 
হতো ভাল করে; খেলনার জিনিসপত্রও এনে দেওয়া হতো! যাতে ওগুলো 
নিয়েই সে আপন মনে মশগুল থাকতে পারে। তারপর একদিন তাকে 
একটা ক্যাবে তুলে দেওয়া হলো, এবং সেটা তাকে হরেন বার্গে তুলে দিল । 

পুলিশ এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করলো। পুলিশ জানতে পারলো 
একটা ছেলের কথা যে ১৮২৬ সালে একটা বোতল খুঁজে পেয়েছিল। . এ 
বোতলের মধ্যে একটা কাগজে লেখা ছিল :-_-আমাকে বাচাও। রাইন নদীর 
ধারে একটা বন্দি শিবিরে আমি আটুকা পড়ে আছি। কাগজের নীচে 
নাম লেখ! ছিল_ হেয়ারেস ন্প্রাউকা ।” পুলিশ ভাবলো-_-ওটে ক্যাসপার 
হাউসার'-এব্র সই নয়তো! কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন সুত্র মিললে না। 
পুলিশ হাল ছেড়ে দিল। 

তখন ইংলগ্ডের একজন সন্্রান্ত ব্যক্তি ছেলেটাকে তুলে দিলেন প্রফেস্য 
ডউমারের হাঁতে। প্রফেসর ডউমার দেখলেন ছেলেটা দুধ পর্যস্ত চেনে 
না। ছেলেটা প্রথম যেদিন মোমবাতির আলো দেখতে পেলো 
বাড়ীতে সে দিনই সেটা আকড়ে ধরতে চেয়েছিল দু হাত দিয়ে। ছেলেটাকে 
নিয়ে সবার মাথ। ব্যথা । কিন্তু, কেউ যে জায়গাটায় তাকে বন্দি কমে সখা 
হয়েছিল সে জায়গাটা খুঁজে পেল না, চিঠিগুলো যাধা! লিখেছে তাদেরকেও | 
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চিঠিগুলে। আবার কোন কাগজ টাগজ জাতীয় কোন জিনিসের ওপর লেখা 
ছিল না। খুবই পাতল। মহ্ণ চামড়া । 

শিল্লিরা ক্যাসপার হাউপার*-এব ছবি একে ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে 
দ্রিলেন। কিন্তু, কেউ তাকে চিনতে পারলে না। ১৮৩৩ সালের ১৪ই 
ডিসেম্বর কার! যেন ছেলেটাকে খুন করে বসলো । এঁ ফুলের মতে নির্মল 
নিষ্পাপ একটা শিশু । ব্যাপার কি! নে যদি কোন গোপন কথা ফাস 
করে দেয় এই ভয়ে নয়তো ? 

এই ক্যাসপার হাউসার'এব সম্পর্কে ফায়ারবার্ক বলেছিলেন £-_ক্যাসপার 
হাউসার এ জগতের নয়। তাকে আমাদের কাছে আনা হয়েছে, সে অন্য 
গ্রহের প্রাণী, অন্ত বিশ্বের বাসীন্দা সে ।? 

মাঝে মাঝে শোনা যায় কোথেকে যেন কে এসেছে । কিন্তু, কোথেকে 
তা সঠিক কেউ বলতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডে ক্যারাবে। 
নামে একজন রাজকুমারীব খবর সবাই জানতে পেরেছিল । কোন দেশের 
রাজকুমারী ? যে দেশের নাম সে বললে তা পৃথিবীর মানচিত্রের কোথাও 
খুঁজে পাওয়া গেল না। তাহলে সে যা যা বলেছে সব মিথা।? কিছুদিনের 
মধ্যেই কিন্তু সে নিরুদ্দেশ। কেউ কোথাও আর খু'জে পেল না তাকে। 
তারপবের ঘটনা--প্যারিসে এমন একটা লোককে পাকড়াও কর! হয়েছিল 
যার পকেটে পাওয়া গেছিলো একটা মানচিত্ররসে মানচিত্রটা একটা 
পৃথিবীর-__কিস্তু, সে পৃথিবীর সঙ্গে এ পৃথিবীর একটুও মিল নেই-_-মানে, 
অন্য পৃথিবীর মানচিত্র । 

১৯৫৪ সালের ঘটনা । টুয়ারেডের কাহিনী । জাপানে সে বছর খুবই 
মারাজ্মক রকমের দাঙ্গা হাঙ্গাম৷ শুরু হয়েছিল। বিদেশী সম্ত্রাসবাদীদের 
কার্য কলাপ এই ভেবে জাপান সরকার সব বিদেশীদের পাসপোর্ট আটক 
করলেন তদন্তের জন্যে । জাপানের একটা হোটেলে পাওয়া গেল একজন 
€লোককে। তার কাছ থেকেও একটা পাসপোর্ট আটক করা হলো। 
পাসপোর্টের ফটো থেকে সই টই সবই ঠিক আছে, কিন্তু, যে দেশ পাসপোর্টটা 
মঞ্জর করছেন সে দেশের "নাম টুয়ার়েড। কোথায়, কোন সে দেশ! 
অভিজ্ঞ কর্তৃপক্ষ'ত ও দেশের নাম কখনো শোনেননি । পৃথিবীর মানচিত্র 
খুঁজে দেখা হলো--কোথাও নেই। তবে! 

লোকটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো! । সে বললে *কেন, দেঁশটাকে 
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আপনারা চেনেন না। আশ্চর্য! আফ্রিকার মানচিত্রটা নিয়ে আন্ন । 
এই দেখুন মওরি টানিয়া থেকে শুরু করে সুদান প্রজাতস্ত্রের এই থান থেকে 
'আলজিরিয়ার এই অংশ পর্যন্ত একটা বিস্তৃত অঞ্চলের নামই টুয়ারেড। 
এখানেই” ত আরবের মুক্তি যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। আরববাসীদেরকে অত্যাচার 
অবিচারের হাত থেকে বীচাবার সংগ্রাম । আব আমি এসেছি কেন জানেন, 
অস্ত্র কিনতে । 

কর্তপক্ষ কিন্তু এ টুয়ারেভ বলে যে কোন দেশ আছে সে সম্বন্ধে 
নিঃসন্দেহ হতে পারলেন না । তখন ভদ্রলোকট! বললেন_ ঠিক আছে, প্রেস 
কনফাবেন্স ভাকুন। আমি সাংবাদিকদেরকেই বুঝিয়ে বলছি। সাংবাদিক- 
রাও বোকা বলে গেলেন। শেষ পর্যস্ত তাব৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘে, আরব লীগে, 
ইউনেসকোয়-_সর্বত্র ক্যাবল গাঠালেন টুয়ারেভ' এর খবর জানতে । কিন্তু 
কেউ কোন খবর দিতে পারলে! না । না, ওরকম কোন দেশ নেই-__অন্ততঃ 
আমাদের পৃথিবীতে । 

সবাই ভাবলে! লোকটা পাগল-_বদ্ধ পাগল। তাকে টোকিও*র একটা 
মানসিক হাসপাতালে আটকে বাখা হলে।। সাংবাদিকের মাঝে মধ্যে 
গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতেন । কিন্তু, তার সেই একই কথা । নতুন কোন 
কথা নেই তার মুখে । শেষ পর্যস্ত এঁ টুয়ারেড রহস্তের আর কোন কুল 
কিনারা হবে ওঠেনি । 

বিভিন্ন পুলিশ সুত্র থেকে জানাযায় পৃথিবী থেকে প্রতি বছর ২০ লক্ষ লোক 
নিখোজ হয়ে যায় রহম্তজনক ভাবে । কোথায় যায় ওর! ! এ ঘটনাগুলোতে 
যে একটা অস্বাভাবিকতা অলৌকিক ব্যাপার শ্যাপার আছে তার প্রমাণ হলো 
গ্রেট ব্রিটেনের ওয়েলসে ১৯০৯ সালে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা । 

গলিভার থমাস। বয়েস এগার । একজন ধনী কৃষকের ছেলে । সে 
দিন সন্ধ্যা বেল! তার বাড়ীতে বেশ কয়েকজন লোক এসেছিল। তাদের 
মধ্যে ছিল একজন পণ্ড চিকিৎসক, তার একজন বন্ধু। তার! মোটামুটি 
ভাল লোক। নেশ! টেশা করেন না । সব সময়ই সম্পূর্ণ প্ররুতিস্থ থাক্নে। 
এ ছাড়া ও বাড়ীর একজন আত্িয় এবং তার স্ত্রীও এসেছিলেন। 

তখন ন্লাত এগারোটা । ওলিভারকে পাঠানো হলে! কৃয়ো থেকে 
জল আনতে । সে গেল একটা বালতি নিয়ে। দশ সেকেওড পরেই সবাই 
স্তনতে পেলো একটা আর্তচীৎকার-_-বাচাও ! বীাচাও! সবাই ছুটে গেল সে 
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দিকে। প্যাস্টোর যাবার সময় একটা কেরোদসিনের বাতি নিয়ে গেল। 
কিন্তু, কাউকে দেখা গেল না। কিন্তু, তার! শুনলো-_ আকাশের ওপর থেকে 
অলিভাবরের আর্ত চীৎকার “বাচাও, ওরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।” তারপর 
সব দিক নিন্তবা। অলিভারের পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে দেখা গেল সে 
বাড়ী থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগুতে না এগতেই কারউ খপ্পরে পড়েছিল । 

কাছাকাছি শহর রাইয়াডার। তার সেখানে গেল পুলিশকে ডাকতে। 
পুলিশ এসে আশ পাশের সব জায়গায় গৃহ তল্লাশি করলো । কুয়োর মধ্যে 
নেমে দেখলো । ছেলেটার ফটো ছড়িয়ে দিলে সর্বত্র । কিন্তু কোন 
খবরই পাওয়া! গেল না তার। তারপরেও নানা ভাবে তদন্ত চললো । কেউ 
কেউ ভাবলে! জুলে ভার্ণে তার গল্পে যে দৈত্যাকায় পাখীর কথা বলে 
গেছেন সে পাখীটাই তুলে নিয়ে যায়নি'ত! হেলিকপ্টার? কিন্তু, 
হেলিকপ্টার”ত তখনো আবিষ্কৃত হয় নি। আচ্ছা, কোন বেলুন থেকে কেউ 
তুলে নিয়ে যায়নি'ত! সব বেলুনগুলো পরীক্ষা করে দেখা হলো। না, 
ইংলগ্ডে সে রাত্রে কোন বেলুনই ওড়েনি। সবগুলো নি্র্মা হয়ে শুয়ে শুয়ে 
রাত কাটিয়েছিল মাটিতে--আকাশ বিহার আব হয়ে ওঠেনি । 

এভাবে কতো! লোক ষে উধাও হয়ে যাচ্ছে রহস্তজনক ভাবে তা কেউ 
জানে না। এ জাতীয় নিখোজের ঘটনা ঘটে স্থলে সমূদ্রে এবং আকাশে । 
গোটা জাহাজট!ই নিখোজ হয়ে গেল-_তার লোকজনও আন্ত। একটা 
এযারোপ্লেন কোথায় যেন হারিয়ে গেল পাহণট যাত্রী সহ মাটিতে এবং 
আকাশে কে জানে তার রহন্ত! সমুদ্রের মধ্যে এমন কতকগুলে। জায়গা 
আছে যে সবজায়গায় জাহাজ হারিয়ে যাবার ঘটনা ঘটে বেশী। উদাহরণ 
স্বরুপ, বারমুডা দ্বীপপুঞ্জের কথা বলা যায়। 

১৯৬২ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে ম্যারী-সিলেস্টি নিখোজ হয়ে 
গিয়েছিল। চালস ফোর্ট, এরিক ফ্যাঙ্ক, রাসেল প্রমুখ বুদ্ধিজীবীর । 
বলেছিলেন _মনে হয় জাহাজটাকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকার সৈন্যদলের একটা বেলুনের আরোহীরাও 
এভাবে নিখোজ হয়ে গিয়েছিল। এ বেলুনটা জার্মাণীর যুদ্ধ জাহাজের 
সঙ্গে যুদ্ধরত ছিল। অনেক খেজাখু জর পর বেলুনটাকে পাওয়৷ গেল 
সশরীরে । কিন্তু তার হৃদয়ে উপবিষ্ট তিনজন লোক নেই। ওরা তিনজনই 
গিয়েছিল এ বেলুনে চলে। তাদের কাছে বেতার যন্ত্র ছিল। তার! তার 
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মাধামেও'ত সংকেত বার্। পাঠাতে পারতো সাহাযোর জন্তে যদি কোন 
শত্রু তাদেরকে বেলুন থেকে তুলে নিয়ে ধাবার স্পর্দা দেখাক্। কিন্ত, তারা 
চুপ চাপ ছিল। টু শব্টিও করেনি । 

মাত্র ছু তিন বছর আগে বুকি পর্বতের ওপর একখানা বিমান ভেঙ্গে 
পড়েছিল । বিমানে ছিল তেত্রিশ জন আমেরিকার সৈন্য । প্রেনটার 
ধ্ংসাবশেদ পাওয়া গেল সত্যি, কিন্ত এ তেত্রিশজন সৈনোর কোন হদ্দিসই 
পাওয়া! যায় নি। তাদের মৃতদেহ, হাড় গোর, পোষাক পরিচ্ছদ কিছুই ন।। 
তাহলে তারা মরেনি! গেল কোথায় ! 

ক্যানাডা'র উত্তর দিকে আনগিকুনি স্কীমোদের একটি গ্রাম । ১৯৩০ 
সালে সে গ্রামের সব লোকগুলো কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। ছেলে 
মেয়ে বাচ্চা কাচ্ছা, বুড়ো বুড়ী, নারী পুরুষ কেউ নেই। সাতটি কুকুর 
ছিল গাছের সঙ্গে বাধা । না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরেছে তার।। স্বীমোরা 
আর যাই করুক, কুকুরকে কোন দিন মরতে দেবে না না খেতে দিয়ে । এর 
চেয়েও আশ্চর্ষের ব্যাপার স্কবীমোদের থে কবরগুলে। ছিল সেগুলো খুঁড়ে 
দেখা গেল কবরস্থ মৃতদেহগুলোও নেই । ক্বীমোদের পরম সহায় বন্ধুকগুলো 
পর্ধস্ত নিক্ষে যায়নি তারা । ব্যাপারই কি! 

মারও কিছু রৃহস্তের কথা বলছি। 

১৮৮৭ সালের আগস্ট মাসের বিকেল। স্পেনের ব্যানজোস্‌ গ্রামে 
কয়েক জন চাষ! মাঠে করছিল চাষ । হঠাৎ তার৷ দেখলো! একটা গুহ1 থেকে 
উঠে আসছে একটা ছেলে, একটা মেয়ে। কচি বয়েস, মানে খুবই 
ছোট । ওরা যে পোষাক পরেছে সে সব পোষাক কুষকদের অচেনা--যে 
বস্ততে সে পোষাক তৈরী তাও। তাদের গায়ের চামড়া ছিল কচি গাছে 
কচি সবুজ ক্কাতার মতো! দেখতে । ঘটনাটা শুনলে মনে হবে কোন সায়েন্স 
ফিকনন লেখকের কাল্পনিক গল্প । কিন্তু, বিশ্বাস করুন, এ রকম ঘটনা সত্যি 
সত্যিই ঘটেছিল । 

বাপিলোনা থেকে বিশেষজ্ঞরা! এলেন । তার! বুবতে পারলেন না৷ ওদের 
ভাষা ; বুঝতে পারলেন না কি জাতীয় কাপড়ে ওদের পোষাক তৈবী। শিশ্তু 
ছু'টোকে স্থানীয় একজন সন্ত্রাস্ত সহৃদয় ভদ্রলোকের কাছে গচ্ছিত রাখা! হলো । 
তার নাম রিকার্ডো ভ্যা ক্যালনো। তিনি চেষ্টা করলেন তাদেরকে ছে 
মেজে সবুজ রঙটা তুলে ফেলতে দেহের চামড়া থেকে। কিন্তু, এঁটে ড়া 
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করিম কোন সজ্জা নয় যে ঘষলেই উঠেযাবে। ঠোটেবু লিপস্টিক উঠে যায় 
কিন্তু তার শ্বাভাবিক রক্তিমাভা কিছুতেই উঠবার নয়। 

পাচদিন ধরে তাদেরকে নান! রকম খাবার খেতে দেওয়া হলো। কিন্ত, 
সেগুলো তারা খেতে চাইলো না। খেলই না। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে কিছু 
মটর শু'টি-সেদ্ধ এনে দেওয়া হলো । তাই তারা খেলো । ছেলেট। না৷ খেয়ে 
ন! খেয়ে খুবই ছুর্বল হয়ে পড়েছিল । মারা গেল। মেয়েটা বেঁচে বুইলো। 
তার গায়ের চামড়া ধীরে ধীরে সবুজাভাট। হারাতে লাগলো ৷ দেহের চামড়া 
হয়ে গেল সাদ] । 

কিছু কিছু স্পেনীশ ভাষা শিখে নিল সে। তাকে প্রশ্ন করা হলে কিন্ত 
তার জবাব রহস্তকে মারও ঘনিয়ে তুলল। সে বললে-_-সে এসেছে সেই 
দেশ থেকে যে দেশে কোন সুর্য নেই। সেখানে চলে সব সময়ই গোধূলীর 
রাজত্ব। এ দেশটাকে একট! নদী অন্য একটা দেশ থেকে পৃথক কবে রেখেছে 
যে দেশে হূর্ধের আলো প্রথরও পর্যাপ্ত । হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠলে! তাদের 
গোধুলীর দেশে। চারদিকে শুরু হলে! পবিভ্রাহি চীৎকার। সেই প্রচণ্ড 
ঝড়ের বেগে তার! উড়ে উঠলে৷ আকাশে । ঝড়ে পড়লে। এখানে । 

মেয়েটা সহজে মরেনি অবশ্ত । পাচ পাচটি বছর বেঁচেছিল ! 

বহস্য কি এর পেছনে? অনেকগুলে! বছর কেটে গেছে ইতিমধ্যে তবুও 
রহন্তের যবনিকা উন্মেচন করতে পারেনি কেউ । উনবিংশ শতাব্দীর শেষের 
দিকে একটি ব্যাখ্যা দেওয়া! হলো £--ছেলে মেয়ে ছুটো৷ মঙ্গল গ্রহের অধিবাসী । 
মঙ্গলে প্রাণীর বাস। সেখানে হুর্ধের আলো কম বলেই সেখানকার 
অধিবাসীদের গায়ের রঙ সবুজ । যে ব্যাখ্য। দেওয়া হলো তা অবশ্থ এ 
অঞ্চলের যে পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে তার সঙ্গে কিছুটা মেলে। 
কিন্তু, আমাদের প্রশ্ন হলো-_-একটা ঝড়, তা যতোই প্রবল উন্মাদ হোক না 
কেন, কি করে ওদেরকে একটা গ্রহ থেকে অন্ত গ্রহে উড়িয়ে নিয়ে আসতে 
পাবে? মঙ্গলে প্রাণীর অস্তিত্ব আছে নাহয় স্বীকার করে নিলাম । কিন্ত,"- 

২৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা বলছি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 
ছোট্র গ্রাম, নাম ভাজিনিয়া। সেখানে ক্লার্টিউডস্‌ বা ছোট ছোট 
বনস্ভূমির ছড়াছড়ি । একদিন কতকগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে-- 
কিশোয়াকিশোরী হৈ চৈ শুরু করে দিলে :-_-একটা লাল বগ্ের বিরাট বলের 
মাঝখান থেকে একটা দৈত্যকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে তারা। একজন 
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সতের বয়স্ক ছেলের নেতৃত্বে এ গ্রামের কিশোবেরা ঝাঁপিয়ে পড়লো 
বনের মধ্যে। এরা সামরিক পুলিশ ট্রেনিং পেয়েছিল যাতে সময়ে সময়ে 
গ্রামের বিপর্দে এগিয়ে আসতে পারে । বিস্তৃত একট শক্তিশালী 
আলোকচ্ছটার মধ্যে ওরা দেখতে পেলো একট! জীব--বারে! ফুট লম্বা । 
তার মাংসল শরীর একটা রাবারের পোষাকে আটো আটো ভাবে 
লুকোনো । আলোতে চিক চিক করছিল সেই বিশেষ পোষাকটা। তার 
মাথায় আবার শিরস্ত্রাণও ছিল। তার মুখটা দেখতে লাল। তার 
চোখগুলো ইয়া বড়ো! বড়ো- কমলালেবুর মতো বড সেগুলোর । তাব 
দেহ থেকে কি রকম একটা বিদঘুটে গন্ধ উঠছিল । সেটা চলাফের। সুরু 
করলে! । কিন্তু তার পা ছুটে। নড়লে না । মাছ যেমন জলের মধ্ো সাঁতার 
কাটে, কিংবা মহাকাশচারী মহাকাশে ভাসেন ঠিক সেভাবে সে নড়া চড়! 
করতে লাগলো । সবাই "ত ভয়ে অস্থির তখন। যে সতের বৎসর বয়স্ক 
ছোক্রাটা এ অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিল তার অতি সাহসী কুত্তাটা 
ভয়ে ছুটে পালালে বাড়ীর দিকে সর্ব প্রথম । তারা তখন অনন্টোপায় হয়ে 
স্থানীয় শেবীফকে টেলিফোন করলো । তিনি ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করলেন 
পরে । কিন্তু, সেই দানবটাকে দেখতে গেলেন না। কিন্তব গেলেন সেই বিদঘুটে 
অপরিচিত গন্ধ আর দেখতে পেলেন, কতকগুলে৷ অচেনা ছাপ বনভূমিতে । 

বারে। বসর থেকে সতের ব্সর বষপ্ক ছেলেদেরকে তখন তিনি জেরা 
শুরু করলেন আলাদ! আলাদা! ভাবে, জেনে নিলেন প্রতিটা খুঁটিনাটি তথ্য । 
প্রত্যেকের জবানবন্দী স্বীকারোক্তি একই রকমের । দানবটাকে যখন 
কোন দায়িত্বশীল পূর্ণবয়স্ক ভদ্রলোক দেখেননি তখন কি নিরীহ ছেলেগুলোর 
কথাগুলোকে যাচ্ছেতাই ভাবে উড়িয়ে দিলে চলবে? কিন্ত, এ জাতীয় 
খবর'ত আমেরিক! যুক্তবাষ্ট্রে প্রায়ই পাওয়া যায়__ কেউ না কেউ ও জাতীয় 
প্রাণী দেখেছে । 

১৯৬৩ সালের ২৩শে জুলাই ওরুগনে . বেলা! একটার সময় তিন জন 
লোক একটা গাড়ীতে করে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওরা দেখলো বারো ফুট লম্বা 
মান্গষের মতো দেখতে সার্দীচুলে! একটা প্রাণী বাত্তার ওপার থেকে এপারে 
চলে এসেছে চকিতে । জেলের। ওরগোনের পোর্টল্যাণ্ডের লিউইন নগ্দীতে 
মাছ ধরছিল। তার। দেখলে! নদীর ধারে দাড়িয়ে .আছে বারে ফুট লম্বা 
একটা দৈত্য। ১৯৬৩ সালের আগষ্ট মাস, ওরগোন জার্ণালের সাংবা- 
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দিকদের পাঠানো হলো! ব্যাপারটা কি জানতে । তার এঁ জাতীয় প্রাণীর 
প্রকাণ্ড পায়ের ছাপের ফটে। নিয়ে ফিরলেন। ফটোগ্রাফের পায়ের 
স্ম্পষ্ট ছাপ পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা দেখলেন ও জাতীয় প্রাণীর ওজন 
প্রায় চার'শ পাউগ্ডের মতো । পায়ের ছাপগুলো ঠিক কোন দৈত্যাকাম়্ 
মানুষের মতো । একই মাসে লুইস নদীর এলাকায় পায়ের ছাপের ফটো 
নেওয়া হলো। ও সব ছাপ আরও বেশী বড়ো । বিশেষজ্ঞর। বললেন এ 
প্রাণীটার ওজন হবে সাত-শ পাউণ্ডের মতো | 

আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের মতো একটা বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দেশে 
এ জাতীয় জীব বিশেষজ্ঞদেব আড়ালে থেকে যাবে একি করে সম্ভব? 
ওখানে প্রতি নিয়ত পরীক্ষা নিরীক্ষ। চলছে । সেখানকার বনাঞ্চলগুলোকে 
সব সময় হেলিকপ্টারগুলে৷ চোখে চোখে রেখেছে_কোন না কোন ভাবে 
আগুনে পুড়ে যাতে বনজ সম্পদ নষ্ট ন। হয়ে যায়। ধাবোফুট লম্বা আদিম 
মাঞ্চষের দল যদি বনের মধ্যে বাম করে থাকে'ত সেটা নিশ্চয় তাদের 
চোখে পড়ে থাকবে । আমেরিকা যুক্তবাষ্ট্রের বনাঞ্চলে এমন কোন দৈত্যাকায় 
মানুষের কথা সভ্য সমাজের জান! নেই, যার! লতাপাতা দিয়ে ঘর তৈরী করে 
বাস করে, কিংব! গুহায় থাকে । যে সব দৈত্যাকায় মানুষদেরকে দেখা গেছে 
তারা যদি চিরস্থায়ী ভাবে এ অঞ্চলে বাস করতো তাহলে একটা চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত থাকতো নিশ্চয় । তাছাড়' তাদের মাথায় মহাকাশচারীর 
মুখোস কেন? এর থেকে কি আমরা এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে পারি না 
যে ওদেরকে যেখানেই নাবিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানেই তার নেবেছে, 
কিছুক্ষণ থেকেছে, পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছে,_তারপরই তাদেরকে তুলে 
নেওয়৷ হয়েছে? | 

উপরে যে সব রহশ্তজনক ঘটনাগুলোর কথা বললাম সেগুলো 
ভালভাবে পর্যালোচনা করে দেখলে কি একথাটাই মনে হয় না যে সভ্য 
অন্য সমাজের অগোচরে আব একটা স্থ-সভ্য উন্নত শ্রেণীর প্রাণীর 
অন্তিত্ব রয়েছে পৃথিবীতে? ওরা কারা? তারা কি অন্ত গ্রহের বাসীন্দা? 
অন্ত গ্রহের প্রাণীরা আগেও আসতো এখনো আসে পৃথিবীতে । 
পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত অলোচনা করছি। ইতিমধ্যে কোলকাতা 
মিউজিয়মের প্রত্বতত্ব-বিভাগে গিয়েছিলাম । আলাপ করলাম স্থপারিনটেন- 
ভেণ্ট মিস্টার সিনহার স্টথে। জিজ্ঞেস করলাম এমন কোন প্রমাণ 
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আছে কি আপনাদের হাতে যাতে একথাটা প্রমাণ কর! যেতে পারে 
ষে গ্রহান্তরের মানুষ আসতে পৃথিবীতে? আমার প্রশ্ন শুনেই ভদ্রলোক 
যেন আকাশ থেকে পড়লেন। মানে এ মস্বষ্ধে তিনি বিশেষ কিছু-_ 
সাদা কথায় মোটেই কোন খবর রাখেন না। তবুও কিছুক্ষণ আলাপ 
সালাপ করলেন। শেষ পযস্ত একট! প্রস্তাব দিলেন আমাকে--আপনি 
এক কাজ করুন। ভূ-তত্ববিদদের সঙ্গে আলাপ করে দেখুন। জানবার 
চেষ্টা করুন এমন কোন পাথর পাওয়া গেছে কিনা পৃথিবীতে যার জন্ম স্থান 
পৃথিবী নয়, তাকে আমদানি করা হয়েছে অন্য কোন গ্রহ থেকে । মাথা 
পেতে নিপাম তার প্রস্তাব । 

জিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে গেলাম । আলাপ করলাম কয়েকজনের 
সঙ্গে। ভাল করে আলাপ করবার ধৈর্য তাদের নেই। এ সম্বন্ধে 
বিশেষ কোন খবরও ওর! রাখেন না। স্থতরাং, তাদের কাছ থেকে 
বিমুখ হয়ে ফিরলাম । কিন্ত, সৌভাগ্যক্রমে মিস্টার সিনহার কথামত 
সেই ছল“ পদার্থের খেোজ পেয়ে গেছি বিদেশী স্থত্রে। লুইস পাওয়েল'এর 
থেকে জানলাম, ব্রাসিলের ম্যাগনেসিয়া এস এর ডাইরেক্টর মিগুয়েল 
কাছেন একথগ্ড অপাথিব, মানে পৃথিবীতে পাওয়া যায় না এমন একথখগ্ড 
স্টিক কুড়িয়ে পেয়েছিলেন । মিস্টার কাহেন সেই ধাতু খণ্ডটাকে পাঠিয়ে 
দিলেন জ্যাকৃন বাজিয়ারের কাছে। বাজিয়ার ধাতুটী খুব ভালভাবে 
পরীক্ষা করে দেখলেন। ধাতুটার অপাথিবতা লক্ষ্য করে চমকে উঠলেন। 
এঁ ধাতুট। অপাথিব রকমের স্বচ্ছ ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেইট দিয়ে 
রী । এ সম্বন্ধে পরবর্তণা অধ্যায়ে আরও ভাল ভাবে আলোচন। 
করেছি। | 

এদ্রিকে টেকটাইট নামক এক প্রকার ধাতু নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা খুবই 
মুশকিলে পড়েছেন। পূর্বে এ প্রকার বস্তকে স্বগর্শয় মনে করা হতো। 
ওয়েস্ট উপ্ডিজে একে ৰল। হয় অগ্নি মণি। অনেক সময় এ টেকটাইটের 
দখল নেবার জন্যে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। জাভাতে 
ঘটেছিল এরকম একটা ঘটনা । এই টেঁকটাইটেব কিভাবে জন্ম হলো 
সে সম্বন্ধে ভূ-তাত্বিক বিশেষজ্ঞরা কিছুই জানেন না। তাদের সিদ্ধান্ত 
এ জাতীয় পদার্থ আকাশ থেকে এসে পড়েছে পৃথিবীর বুকে-_পৃথিবীর 
হাতে জন্ম হয়নি তার। স্থুতরাং, টেকটাইটের 'ক্রুথা ভাল বলতে পারবেন 
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নক্ষত্রবিদ, বা নক্ষজ্রবিজ্ঞানীরা-আকাশ মহাকাশ নিয়ে যাদের নিরস্তর 
গবেষণ। | 

কিন্তু বেচারীদের কাহিল অবস্থা । তার] বলেন-_দেখুন'ত কী ঝামেল!। 
এ সমন্যাটার সমাধান আবার আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল কেন! 
'আমরা*ত পরীক্ষা করে দেখলাম। আমাদের মতে পৃথিবীর বুকেই 
টেক্টাইটের জন্ম । অতিরিক্ত উত্তাপের ফলেই ও জাতীয় পদার্থের 
সষ্টি হতে পাবে। স্থৃতরাং, এ রহম্ত উন্মোচনের প্রকৃত দায়ীত্ব ভূ-তত্ব 
বিশেষজ্ঞদের । এ জাতীয় কাচের ষে জন্ম হতে পারে মহাকাশে সে 
সম্বন্ধে মহাকাশ-_বি'শষজ্ঞদের কিছু নিশ্চিত হয়ে বলা মৃশকিল। 
অষ্টেলিয়াতে এমন কতকগুলো টেক-টাইটু পাওয়া গেছে যেগুলোকে 
দেখতে অশ্রবিন্দু এবং ফ্রাজ্ঞ বা চাকার উচু কানার মতো। কোন 
পদার্থ পৃথিবীর আবহ-মগুলের মধ্যে গিয়ে প্রবল বেগে নেমে আসবার 
পথে ওরকম আকুতি পেতে পারে। কিন্তু, এজাতীয় সামান্ত একটু 
অন্ুযানের সাহায্যে টেক্‌-টাইটু বহম্তের কোন মীমাংসা কর! সম্ভব নয় 
আমাহুদর পক্ষে। এবং আমাদের কাধে এ দাত্বিত্টটা চাপিয়ে দেওয়। 
ভূ-তন্ববিশেষজ্ঞর্দের একটা অন্তায় জেদ । আমরা জানি উক্কাগুলো যখন 
পথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে দ্রুত নেমে আসে পথিবীর বুকে তখন তারা 
সাধারণতঃ োচারুতি বস্তর আকার নেয়। আমাদের মনেহয়--উক্কার!, 
ফ্র্যাজ্জ বা চাকার উচু" কানার আকুতি নিতে পারে না।( ৯৮”) 

তাহলে মজ। দেখুন। শুধু দায়ীত্ব এড়ানোর পালা । আমাদের 
পখিবীতে এমন অনেকগুলো ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে যেগুলোর সন্তোষজনক 
বাখা। দেওয়া বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে একটা কঠিন সমস্য! | কিন্তু, মাহষের 
ক্ষদ্র বুদ্ধিতে কোন একটা রহস্য বুঝে ওঠ। মুশকিল বলে"ত সেটাকে-আঁবর 
অলিক কল্পনা বলে উড্ডিয়ে দেওয়া যায় না, সেটার বাস্তবতাকে" 
অস্বীকার করা যায় না। অন্ত গ্রহ থেকে পখিবীতে মাহাকাশ- 
যাঁনগ্রলে আসে'_এ রকম একটা বিশ্বাস ইউ, এফ, ও (বাংলায় যাকে 
বলা যেতে পারে “অউদ্র-_-অর্থাৎ অচেনা উড়ন্ত ভ্রবা )- বিশেষজ্ঞ" 
দের। তাদের এ বক্তব্যকে বৈজ্ঞানিকের! নিশ্চয় হালক। করে দেখতে 
পারেন না। টেলিফোন আবিষ্কারের পরও নাকি ব্রিটেনের এক বিজ্ঞানী 
ব্যাপারটিকে ছেসেই উড়িয়ে দিয়েছিঞ্নে পাগল ! এ কখনো হতে পানে 
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নাকি 1 মানুষ মহাকাশে উড়বে, চাদ্দে যাবে এ সম্ভাবনাটাকে অনেক 
নামকরণ বৈজ্ঞানিকও শ্রেফ, অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু অজ? বৈজ্ঞানিক 
অনুসদ্ধিৎসাবর দামআছে, কিন্তু, বৈজ্ঞানিক সন্দিধ-মনের দাম কানাকড়ি। 

মহাকাশের অন্থ গ্রহের প্রাণী সত্যি সত্যিই কি পৃথিবীতে : আসতে 
পারে না? এ ক্ষেত্রেও কিন্ত আমরা আমার্দের আজঢকর সীমিত ক্ষুদ্র 
বুদ্ধি দিয়ে সব 'বিছু বিচার করতে চাই । আমরা ভাবি অন্যান্য গ্রহের 
সভ্য জীববাও আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও সীমিত জ্ঞান নিয়ে কয়েক 
লাইট-ইয়ার বা আপোক বৎসর অতিক্রম করে পূৃর্ঘবীতে আসতে পারে 
না__-আমরা যখন পারিনা তখন তার' পারবে কি করে? অন্য গ্রহে 
যে সভ্য উন্নত প্রাণী আছে বিজ্ঞান কি তা'আদৌ ম্বীকার করে? 
আলোচনা কর। যাকৃ। 

মূরে'তে (02:৪৪) যে উন্কী পড়েছিল সেই পাথর খণ্ড থেকে আমেরিকা'র 
বৈজ্ঞানিক ডঃ সিললার এবং ডঃ ওয়াণ্টার নিউটন অদ্ভূত অপাধিব ধরণের 
ব্যাক্টাবিয়া বা বিভিন্ন প্রকার জীবান্থর খোজ পেয়েছিলেন। আমেরিকার 
কেনটাকী'ব মুরেতে উক্কোটা পড়েছিল ১৯৫* সালে । উপরোক্ত বৈজ্ঞানি কদ্বয় 
সেই পাথরটাকে সংগ্রহ করলেন। সেই- পাথরের উপরি ডাগটাকে অতি" 
বেগুনী আলো, হাইড্রোজেন প্রোক্সাইভ্‌ এবং পারদের বাইক্লোরাইডে'র 
সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করলেন। তারপর সেই পাথরটাকে ঢোকালেন 
একট জীবাণুমুক্ত গবেষণাগারে । সেটাকে গুড়ো করা হলো। তারপর 
তাকে রাখ হলে! একট! পুষ্টিকারক কালচারের (যার সাহায্যে পরীক্ষাগারে 
জীবাণু বৃদ্ধি করা হয়) ওপর। কয়েক মাস পর এর তরপ পদার্থের রঙ 
হয়ে উঠলে! মেঘাবৃত অথব তার রঙ হলে মেঘের মতো । অনুবীক্ষণ 
যন্ত্রের সাহাধ্যে এবার বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখলেন সেখানে কোটি 
কোটি অনংখ্য ব্যাকটারিয়া_ কিন্তু, পৃথিবীতে উৎপন্ন ব্যাকটিরিয়া থেকে 
সেগুলো সম্পূর্ণ আলাদা । 

১৮৬৪ সালে ফ্রান্সের ওরগুযীলে যে উক্কাট। পড়েছিল সেটাকে নিউ 
ইয়র্কের ফোরঢাম ইউনিভাপ্সিটির বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করে দেখলেন ১৯৬১ 
সালে। তারা আবিষ্কার করলেন এমন এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ 
যাকে পৃথিবীতে জৈব হিসেবেই গণ্য করা হয়ে থাকে-_কোলেস্টান্বোল এবং 
চবির সঙ্গে সাদ্শ্য রয়েছে সেই তরল অঙ্গারকেরসভ্রাবকের সঙ্গে। বৈজ্ঞ 
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নিকেরা তখন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন. কোন গ্রহ কতগুলে! উদ্ধাপিণ্ডে 
পরিণত হবার আগে যে নিয়শ্রেণীর জীবাণু ধারণ করে থাকে তারই অবশিষ্টাংশ 
এ প্রকারের রাসায়নিক ত্রব্য। স্ুতবাং, এখন বৈজ্ঞানিকেরা! এ সম্বন্ধে 
নিশ্চিত যে মঙ্গলে এবং চাদের আবহাওয়া যতোই শীতল, যতোই উঞ্ণ 
হোক না কেন- বাধু না থাকলেও কিছু যায় 'আসে না-সেখানে রয়েছে 
ব্যাকটারিয়াঃ জীবাণু এবং এক কোষী প্রাণীর অস্তিত্ব । 

মহাকাশে কি মামাদের মতো অন্ত কোন স্ু-সভ্য প্রাণী আছে? ৪০ 
খৃঃপূর্বান্দে মেট্রো ডোরোস বলেছিলেন £-__-অনন্ত মহাকাশের বুকে যে পৃথিবীই 
একমাত্র প্রাণী ধারণ করতে পারে, মানুষের মতো স্-সভ্য প্রাণী, পৃথিবী 
ছাড়া অন্ত কোন সতেজ সজীব গ্রহে নেই একটিও এ ধারণ] করা, আর একটা 
রুষিক্ষেত্রে ধান কিংবা গমের বীজ ফেলে একটি মাত্র বীজই গজাবে মনে 
করা ঠিক একই কথা । 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও মহাকাশে স্থ-সভ্য প্রাণীর অস্তিত্ব নিয়ে বিস্তর 
মাথা ঘামাচ্ছেন! ১৯৭ সাল থেকে এই তর্ক বিতর্কটা আবার নতুন করে 
মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে । সম্প্রতি অষ্রেলিয়াতে যে উক্কাট৷ পড়েছে সেটা 
থেকে আমেরিকায় গবেষণারত সিংহলের বিজ্ঞানী পোন্নামপেরুমা ১৭ 
প্রকারের আমিনেো এ্যাসিভ, আবিষ্কার করতে পেরেছেন। পোন্নাম্‌ 
পেরুমা স্বীকার করলেন গবেষণাগারের বীকারে মানুষের একটা মাক্র 
আন্গুলের ছাপ থেকেও টেস্ট টিউবে আমিনো এ্ামসিডের আমদাঝি 
হতে পারে। কিন্তু তিনি অতি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন এবং এমন সব প্রমাণ 
দেখালেন যে গবেষণাগারের বীকারে একট? আর্গুলের ছাপও যাতে না 
পড়তে পারে ঠিক মেইভাবে তিনি গবেষণাটা চালিয়েছেন ।(১৯ ) 

আমিনো আসিডের সঞ্চয় হতে আরে ছৃ'ভাবে_ আয়নায় কারও 
বী হাতট। যেমন ডান হাতের মতো দেখায়, এবং ভান হাতটা বা! হাতের 
মতো তেমনি পৃথিবীর আযমিনো এযাসিভ'এর অধিকাংশেরই বহিরাককাতি 
বা-ঘেষ। হস্পে পড়ে__অর্থাৎ মেরু অভিমুখী যে আলোক-লহরী তার মধ্যে বয়ে 
যায় তা ঈষৎ বা ঘেষা হয়ে অবস্থান করে । কিন্তু, উক্কা থেকে পোন্নামপেকম। 
যে আমিনো এ্যামিড, সংগ্রহ করেছিলেন তার মধ্যে সম পরিমাণ পেঙা 
( বাঁঘেষ! ) এবং ডান-হাতা মোলিকিউল পাওয়া গিয়েছিল । এর থেকেই 
ভালভাবে প্রমাণ হয় যে এঁ আযমিনো এযাসিভ পাথিব নয়, অপাধিব। 


(৪৫ ) 


গবেষণা! যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততোই বেশী প্রমাণ হচ্ছে--যে কয়টি 
উপাদান উন্নততর জীবন ন্থষ্টির জন্কে দরকার তার সব কল্পটিই পাওয়া যাচ্ছে 
সৌর জগতের বাইরে । ১২৬৮ সালে, কালিফোনিয়। বিশ্ববিদ্ভালয়ের এক 
দল বৈজ্ঞানিক একটা বেডিও-টেলিস্কোপ ফেলেছিলেন আমাদের ছায়৷ পথে 
যেখানে বালুকা বেলার অসংখ্য বালুকারাশির মতো নক্ষত্র কুল বিরাজ 
করছে অগ্স্তি। বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন সেই মস্ত বড়ে। 
টেলিস্কোপটার ইলেকট্রোনিক-ইয়ার নির্গমণ শব্দ ( 622155101) ) কুড়িয়ে 
নিচ্ছে। এইরকম সংকেতের জন্ম দিতে পারে একমাত্র আমোনিয়া 
মোলিকিউল। বিকিরণ প্রক্রিয়ায় নাস্তানাবুদ হয়ে মোলিকিউল এমন 
কতকগুলো সংকেতের স্যহী করে যেগুলোকে সনাক্তকরণ কাজে আঙ্গুলের 
ছাপের মাতা সমান কার্কর হিসেবে ব্যবহার করা চলে। ১৯৬৮ সালেই 
পৃথিবী সর্বপ্রথম জানতে পারলো! যে নক্ষত্র বা হুর্গুলোর মাঝখানকার 
জায়গাগুলোতে যে গ্যাসীয় মেঘের ধুমমাল খেলা করে বেড়চ্ছে তাদের 
মধ্যে রয়েছে রাসায়নিক দিক দিয়ে দীর্ঘজীবি মোলিকিউল। এই মজার 
আবিষ্কারের পর থেকে মহাশৃন্তে প্রায় ডজন ছুই মেপিকিউল আবিষ্ষুত 
হয়েছে_যাদের মধ্যে রয়েছে কার্বন মনোক্সাইডজ্‌, ফোরম্যালভিহাইড্‌, ইথিল 


আলকোহল এবং জল । 

এসব উপাদানগুলোর অধিকাংশই উন্নত প্রাণীর স্য্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক । 
শ্ৃতরাং, বিজ্ঞানীরা এখন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন যে 
রাসায়ণিক যোগন্তত্র পৃথিবীতে প্রাণীর জন্ম দিয়েছে মেই যোগশ্ত্রই সমগ্র 
মহাকাশের আনাচে কানাচে প্রাণীকৃলের জন্ম দিয়ে থাকবে । সৌরজগৎ 
সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কর্ণওয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ কাল শ্যাগন বলেছেন 
“156 10011011056 01001: 06 1166 15 19108 ৪1:00100 ৫৬61:511)610-- 
অর্থাৎ জীবন গড়বার পর্যাপ্ত মাল-মসলা ছড়িয়ে আছে সবন্রই। 

১০১২১৭৫-এব খবর মাকিন জ্যোতিবিজ্ঞানীরা বৃহস্পতির বাপ্পমণ্ডলে 
জলেব অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন--মৌরমগ্ুলের বৃহত্তম গ্রহটিতে কোন না 
কোন ধরনের জীবন থাকতে পাবে কিনা, সে প্রশ্নের মীমাংসার পথে এই 
আবিষ্কারকে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 'বলা চলে । আরিজোনা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক ডঃ হ্যারন্ড ল্যারসন এক সাক্ষাৎকারে বলেন £-- 
“সন্দেহ নেই ওখানে জল রয়েছে। এর আগে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীস়্ 


(৪৬ ) 


দশকেই বৃহস্পতির বাযুমগ্ডলে এমন কতকগুলে রাসায়ণিক পদার্থের অস্তিত্ব 
খু'জে পাওয়! গিয়েছিল যেগুলে! পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টির আদি পর্বে প্রয়োজন 
'হুয়েছিল। এদ্দিন পৃথিবীর বাইরে অন্ত গ্রহের জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে 
গবেষণায় জলের অস্তিত্ব শুধুমাত্র অনুমান করে নেওয়া হয়েছিল। এবাবে 
তার প্রমাণ মিললে! ৷ 

তবে অন্ঠান্ত পৃথিবীর জীবন যে হুবহু পৃথিবীর সঙ্গে মিলে যাবে তা 
নয়। পৃথিবীর আবহাওয়া থেকে সেখানকার আবহাওয়। ভিন্নতর হতে পারে, 
সেখানকার রাসায়নিক উপাদানগুলোর যোগন্ত্র হতে পারে ভিন্ন প্রকারের । 
বৈজ্ঞানিকেরা এখন স্বীকার করছেন বর্তমান পৃথিবীর লোক সংখ্যা যতো 
কোটি ন্যুনতমপক্ষে ঠিক ততো কোটি স্থসভ্যপ্রাণীধারী পৃথিবী রয়েছে বিশ্ব 
ব্রদ্মাণ্ডে ছড়িয়ে । 

কিছু দিন আগে ( আজ ১৭. ৪" ৭৫ ) এক সোভিয়েত বিজ্ঞানী ঘোষণা 
করেছিলেন যে তিনি প্রতি একশ দ্দিন পর পর মহাকাশ থেকে সংকেত 
পাচ্ছেন। অতীতেও অনেক বৈজ্ঞানিক এ রকম সংকেত ধরতে পেরেছেন। 
রেডিও স্টোনমার'রা এ সব সংকেত ধরতে পেবে চমকে উঠেছেন বেশ কয়েক 
বার। কারণ, এতে যে মহাজাগতিক কোন প্রবল শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ 
হচ্ছে! ১৯৬* সালে প্রোজেক্ট ওঝমা নামে একটা অপারেশন চালাবার 
সময় ফ্র্যাঙ্ক ড্রেইকের নেতৃত্বে বৈজ্ঞানিকের। ওয়েস্ট ভাজিনিয়ার গ্রীন ব্যাস্ক 
রেডিও টেলিক্কোপের সাহায্যে বীতি মতে সংকেত ধরতে পেরেছিলেন ।  * 

এখন প্রশ্ন তোলা যাক্‌, পৃথিবীর মান্থষের পক্ষে কি ওসব পৃথিবীতে 
পদার্পন কর। সম্ভব? ধরা যাক্‌ এক সেকেণ্ডে আট কিলো মিটার গতিবেগ 
সম্পন্ন একটা মহাকাশযান পাঠানো হলে! । এই গতিতে সে যদি পৃথিবীর 
সব চেয়ে নিকটবর্তা কোন সৌর--জগতে প! দিতে চায়'ত তার সময় লাগবে 
৮*.০০০ বছর । এই নিকটবর্ত নক্ষত্ত্র বা সুর্যটার নাম প্রোক্সিমা সেপ্টরাই। 
পৃথিবী থেকে তার দুরত্ব ৪'৩ লাইট ইয়ার বা আলোক--বর্য। তাহলেই 
বুঝে গেখুন অবস্থাটা কি। আমাদের সৌরজগৎ ছাড়িয়ে অন্ত সৌরজগতে 
পদ্দার্পণ কর বর্তমান ধুগে মানুষের পক্ষে একটা অসম্ভব কাজ। মাচ্ছষের এই 
জান বিজ্ঞান এ দিক দিয়ে নিতাস্তই তুচ্ছ । 

আর আমর! যদি ব্বেডিও সংকেত পাঠাই মহাকাশে? গত্ত পনেবে। বছর 
ধরে মানুষ ক্রমাগত: শক্তিশালী বেতার সংকেত পাঠিয়ে চলেছে মহাঞ্চাশে। 


(৪৭ ) 


মহাকাশে কোন যাস্ত্রিক কল! কৌশল সমৃদ্ধ উন্নত প্রাণী বাস করেত আমাদের 
থেকে কুড়ি আলোক বর্ষ দুরে তাহলে এঁ সংকেত ধ্বনি তার ধরতে পারবে 
১৯৭৬ সালে । এবং এ বার্তা পাওয়! মাত্র তার! যদি উত্তর পাঠায় সঙ্গে সঙ্গে 
পথিবীতে তাহলে তা পেতে পেতে আমাদেরকে আবও কুড়ি বংসর অপেক্ষা 
করতে হবে। অর্থাৎ তাদের সংকেত পাবে পৃথিবীর মান্য ১৯৯৬ সালে । 

এ সব হোল মানুষের হিসেব। তাদের হিসেব মতে অন্ত গ্রহ থেকে অন্য 
সৌরজগৎ থেকে যে পৃথিবীতে নভশ্চরব৷ আসবেন তা হতে পারে না। কিন্তু 
কেন? আমরা পারিনা! বলে অন্য কেউ পারবে না_এ বক্তব্যে কোন যুক্তি 
আছে? কিছুকাল আগে বৈজ্ঞানিকের! বলেছিলেন মঙ্গল গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব 
নেই। কিন্তু ১৯৭৩ সালে “মেরিনার নয়' পাঠাবার পরই তাদের এ ধাবণা 
পাণ্টে গেল। মেরিনার নয় মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের পূর্ববর্তাঁ স্ব 
অভিজ্ঞতাকে মিথা প্রতিপন্ন করে দিল। | ্‌ 

আমেরিকার যুঙ্রাষ্ট্রের ভূ-তাত্বিক সমীক্ষক দলের প্রধান হ্যাবন্ড 
ম্যাসাবস্কির ওপর ছিল 'মেরিনার নয়” যে ছবিগুলে! পাঠাতো৷ সেগুলো 
পরীশ্ষা করে দেখবার ভার । ছবিগুলো পরীক্ষা করে তিনি বললেন__নদীর 
মতো যে চ্যানেলগুলো একে বেঁকে চলে গেছে এ ধার থেকে ওধারে তাতে 
যে অন্ততঃ কিছুদিন আগেও (£৪০1,0 0850) এ গ্রহে জলের অস্তিত্ব ছিল 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

* ডঃ কাল শ্যাগনও “মেরিনার নয় এর বিশেষজ্ঞ। তিনিও ন্বীকার 
করলেন £--হ্যা, জল আছে মঙ্গল গ্রহে । সব কিছু বিবেচনা কবে তিনি 
একটা ব্যাখ্যা দিলেন £--এ গ্রহটার আবর্তনের কৌণিক দূরত্বের যে হের ফের 
ঘটে সময় সময় তাতে সেখানকার আবহাওয়। থাকে পরিবর্তনশীল । এতে হিম 
যুগ আর অতীত উষ্ণ যুগ'এর মাঝা মাঝি একটা পর্যায় সেখানে বর্তমান 
আছে। এটঅবস্থাট! প্রাণীর উৎপত্তির পক্ষে সবিশেষ সহায়ক |” এ প্রসঙ্গে 
মনে রাখা দরকার পৃথিবী আদিম অবস্থায় যখন খুব উত্তপ্ত ছিল তখন 
পৃথিবীতে কোন প্রাণী জন্ম নিতে পারে'নি । আবার হিম যুগে পৃথিবী যখন 
খুব শীতল ছিল তখনও পৃথিবীতে কোন সভ্য উন্নত জীবের অন্তিত্ব ছিল না।. 
আমাদের পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা খুব বেশী ঠাণ্ডাও, নয়, আবার খুব বেশী 
“গরমও নয় ।* 
সুতরাং অন্য গ্রহ থেকে এ পৃথিবীতে যে ফোন অন্য প্রাণী আগমন করতে 


( ৪৮ 9) 


পারে না বৈজ্ঞানিকদের এই সন্দেহ অমূলক মাত্র । উপরের হিসেবে আমরা 
দেখেছি পৃথিবীর মানুষের অন্ত গ্রহে এবং অন্য সৌব জগতে যেতে গেলে শত 
শত, হাজার হাজার বৎসরের প্রয়োজন। কিন্তু, সত্যিই কি তাই? এই 
প্রশ্নটা তুলেছিলেন লগুনের ডেইলি টেলিগ্রাফ কালার ম্যাগাজিনে বৈজ্ঞানিক 
আযডভিয়ান বেরী। তিনি হাইপার স্পেশ সম্বন্ধে পর পর কয়েকটা প্রবন্ধ 
প্রকাশ কবেছিলেন। সেখানে তিনি তুলেছিলেন প্রফেসর জন্‌ এ. হুইলার 
আইস্টানেব আপেক্ষিকবাদতত্বের (সকল গতিই আপেক্ষিক এবং স্থান-কাল 
চতুর্থ মাত্রা, আইনস্টাইনের এই মতবাদ) যে নতুন ব্যাখ্যা দিরেছেন তাবু 
কথা। এই আলোচনাঝ সাহায্যে বৈজ্ঞানিক বেরী দেখালেন যে হাইপার . 
স্পেশের ধারণাটা-__ অলীক কিছু নয়--এ ধারণার পেছনে একটা বৈজ্ঞানিক 
সম্ভাব্যতা বয়েছে। ডঃ: হুইলার প্রিস্টন বিশ্ব বিগ্ভালয়েব পদার্থ বিদ্যার 
অধ্যাপক এবং হাইড্রোজেন বোমার সহ-আবিষ্কারক । 

১৯২ সালে প্রফেসর হুইলার লিখেছিলেন £- মহাশূন্যে আছে উত্তপ্ত 
গহবর অথবা অন্য বিশ্বে প্রবেশের প্রবেশ পথ। এই প্রবেশ পথকেই 
তিনি নাম দিয়েছিলেন স্থপার-স্পেশ--অনেকট। সায়েন্স ফকসন লেখকদের 
হাইপার স্পেশের মতো । 

আইনস্টাইন দেখিয়ে গেছেন সোজ! সরলবেখা বলতে কিছুই নেই। 
মহাশৃন্টা বাক্কানো, তারও ম্বাভে আকী বার্কা পথ, তবে এই বক্রতা. 
অভাবনীয় রকমের একটা! বিরাট অঞ্চল জুডে। মহাশুন্যের সব কিছু বক্র “" 
কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বল যায় £__হেতু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব । 

ডেইলি টেলিগ্রাফ কালার ম্যাগাজিন ডঃ ভুইলাবের একটা ভবি 
ছেপেছিল। ছবি থেকে দেখা যায় তার হাতে রয়েছে একট! ভো-নাট । তার 
,মাঝধানে একট ছিত্র। আবরও একটা জো-নাটের ছবিও ভাবা ছেপেছিল 
বিশ্বের প্রতীক হিসেবে । তারপরই িখেছিল :-_ 

ডো-নাটেয় বক্র শক্ত পৃষ্টের ওপরই রয়েছে সব নক্ষত্র এবং ছায়ীপথ। 
ভ্োনাটের ভেতবের যে অপেক্ষারুত ফাপা অংশ সেটাই হলে! রুহশ্যময় 
স্থপারস্পেশ - স্থানকাল বলতে সেখানে কিছু নেই। স্বতরাং এ স্থপার- 
ম্পেশের মধ্যে যাতায়াত খুবই সহজ । চোখের নিমিষেই এক জায়গা 
থেকে অন্ত জায়গায় যাওয়া যায় । এই স্থপার স্পেশের মধ্যে দিয়ে যদি 
কোন মহাকাশধান কিংবা সংকেত পাঠানে। যায় তাহলে গরস্তবাস্থলে 


ঃ রশ 
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স্, 


পৌছুতে বস্ততঃ তার কোন সময় লাগবে না। কিন্তু, এ ডো-নাটে 
বক্র পৃষ্ঠ ধরে দি ওগুলোকে পাঠানো! হয় তাহলে গন্তব্স্থলে পৌঁছুতে 
তাদের সময় লেগে যাবে শতো৷ শতো৷ বৎসর । 

এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ব্রিনস্লি লে পুর ট্রেঞ্চ বলেছেনঃ _ 
সোজ! কথায় বলতে গেলে স্পেশ মানে শৃন্ত নয়, এটাও শক্ত একটা 
কিছু। একটা স্থমস্থণ আসবাবপত্রের ওপর শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের 
মধ্যে দিয়ে চোখ ফেললে তার মধ্যে যে রকম অসংখ্য ফাক ফোকর 
দেখা যায় ঠিক সে রকম মহাশৃন্যেও অসংখ্য ফ্যক ফোকর বয়েছে। 

এই হাইপার স্পেশ আমাদের মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে 
পারেননি এখনো । তাই মহাকাশ যাত্রাট। তাদের কাছে এখনো এক 
বিভীষিকা! । কিন্তু, অন্য গ্রহের স্থ-সভ্য প্রাণীরা হয়তো % এই স্থপার্‌ 
স্পেশটার সঙ্গে খুবই পরিচিত-_তার1! জানে সব ফাক ফোকরের কথা । 
তাই হয়তে! মহাকাশযাত্রা তাদের কাছে কোন সমন্যাই নয়। তাই, 
যখন তখন তার। পৃথিবীতে আসতে পারে যেতে পারে। উড়ন্ত বজ্ত 
গুলোর তাই হয়তো এতো সহজ সাবলীল ভঙ্গি। 

জন ডব্লিও ক্যাম্পবেল একজন বিখ্যাত পদার্থবিদ, এব” সায়েক 
ফিকসন পে্খেক। তিনি মহাজাগতিক কতকগুলে৷ ক্ষুত্রথ্ড বা পরমানু 
নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। এসব ক্ষুদ্র কণা মহাকাশ থেকে ভেসে 
এসেছিল। সেগুলে! ছিল প্রচণ্ড শক্তিতে ভরপুর । ১০১৭ ইলেকট্রন, 
ভোণ্টে পৌছুতেও তারা সমর্থ। এই সব কণা হাইড্রোজেন আইয়ন পর্যস্ত 
নানাবিধ প্রদার্থে গঠিত। কিন্তু, এই সামান্য পদার্থ কণা কি করে, 
অসম্ভব রকম অবিশ্বান্ত গতিতে পৃথিবীতে এসে পড়তে পারে? ওদের 
গতিবেগ দেখলে মনে হয় গ্রহগ্জলোর মাঝখানে যে গ্যাস ন্ুয়েছে তাকেই, 
যেন কে দম দিয়েছে এবং আলোর গতিকেও হার মানিয়ে পৃথিবীতে নেমে? 
আসছে। এই যে পদার্থকণাগুলো আলোর গতিকেও হার মানিয়ে তীব্র- 
তম গতিতে পৃথিবীতে নেমে আপছে তা৷ কার কারসাজিতে? কে তাদের 
প্রেরক ? এমন যান্ত্রিক কল' ক্ষৌশল কার হাতে? ফানি, ক্লোভ দি 
(10531) প্রস্ৃতি বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ব্যাথ্যা 


দিয়েছেন । 
ক্যাম্পবেলের ব্যাখ্যা হল এই রকম£সমগ্র বিশ্বটাই . মহাকাশযীগে, 


(॥৫* ) 


ভতি। আলোর গতিতেই তারা চলাফেরা করছে মহকাশে। 
ছটো। গ্রহের মাঝামাঝি গ্যাসকে ' তার গতিবেগ বখন ” প্রচণ্ড 
প্রকোপে উড়িয়ে নিয়ে যায় তখন দেখা যায় একটা পুচ্ছ।' এবং এ 
গ্যাসের উত্তেজনার ফলেই জন্ম নেয় মহাজাগতিক রশ্মি যা পৃথিবী থেক 
দেখতে পান বৈজ্ঞানিকেরা। 

আমেরিকার পদার্থবিদ, রবার্ট বুসার্ড একটা মহাকাশযার্ণের পরিকল্পনা 
রচনা করেছেন। মে মহাকাশযানটা ছু"গ্রহের মধ্যবর্তী গ্যাস “আহরণ 
করবে বা হজম করবে একটা স্কুপের সাহায্যে । এই স্কুপটা থাকবে একটা 
বক্তার বস্তর মধো। এই বক্রারৃতি বস্ত্র মধ্যে থেকে ওটা ফিউশনের 
সাহায্যে শক্তি উৎপন্ন করবে এবং এই রাসায়নিক পরিবর্তনের সাহায্যে 
যে প্রোপালশন ফ্লুইড তৈরী হবে তা ব্যবহার করবে। এই প্রোপেল্যাষ্টটা 
যুক্ত থাকবে মহাকাশযানের পশ্চাদভাগের সঙ্গে । 

বৈজ্ঞানিকদের অন্থমান-_ বিবিধ রকমের রহম্ময় যে সব বস্তুকে পায্ট্সার 
(00158: ) নামে অভিহিত করা হয় সেগুলো মহাকাশযষানগুলোকে 
মহাকাশের অন্ধকারে পথ দেখাবার সংকেত ছাডা আর কিছু নয়। সুতরাং, 
নক্ষত্রজগংগুলোর মাঝখানে মধ্যিখানে যে অনেকগুলে! মহাকাশযান ভেসে 
বেড়াচ্ছে ক্যাম্পবেলের এই সুত্রটা উড়িয়ে দেবার নয়। 

প্রফেসর রোল্যাণ্ড ব্র্যাসওয়েল একজন জগৎবিখ্যাত বিজ্ঞানী । তিনি 
অস্ট্রেলিয় সরকারের অধীনস্থ রেডিও-টেক্নোলোক্জি: সংস্থার ডাইরেক্টর । 
তিনি এবং আরও অসংখ্য বৈজ্ঞানিক একটা বিষয় নিয়ে অনেকদিন ধরে 
পবেষণা করে আসছেন। ১৯২৯ সাল থেকে তিনি এবং তাক্কসহযোগীর। 
লক্ষ্য করে আসছেন :_ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে যে বেতার বার্ত্‌! বা 
মন্থষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে অন্বাভাবিকভাবে সেগুলোর বিলগ্ষিত প্রতিধ্বনি 
শোনা যাচ্ছে । এই একই ব্যাপার তার। লক্ষ্য কবে আসছেন টেলিভিমনেন 
ক্ষেত্রেও ১৯৫৯ সালের পর থেকে । রোল্যাগ্ড ব্রাসওয়েল এবং তার অতীর্ঘর। 
এমন কতকগুলো ট্রিলিভিমন প্রগার শুনতে পাচ্ছেন যেখান থেকে সে সব 
অনুষ্ঠান প্রচান্রিত হবার কথা সেই সব কেন্দ্রগুলো তিন চার বছর ধরে বদ্ধ 
আছে। যে বেতার বার্ত' প্রচারিত হয়েছে বেশ কয়েকদিন আগে তা শোনা 
"যাচ্ছে সম্প্রতি । এব্যাপারটা লক্ষা করে :আসছেন স্টারমার এবং ভ্যান্‌- 
ডার পোল ১৯৩* সাল থেকে । ব্র্যাসওয়েল এসব কিছু খুটিনাটি তথ্য নিবে 
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বিস্তৃত গবেষণা চালিয়েছেন। তার মতে আমাদের কৃত্রিম উপগ্রহের মতে। 
কতকগুলে৷ কৃত্রিম স্বয়ংক্রিয় যান আমাদের বেতার সংকেত, বেতার বার্তা 
অনুষ্ঠান প্রভৃতি সংগ্রহ করছে এবং মেগুলে। কোন অজানার উদ্গেস্টে পুনঃপ্রচার 
করে চলেছে। 

অন্তান্ত বৈজ্ঞানিকদের মতে ব্র্যাসওয়েলের এ ব্যাপাবরট। সস্তোষজনক। 
কারণ, বেতার বার্তা, বেডিও এবং টেপিভিসন- অনুষ্ঠানের বিলম্বিত প্রতি 
ধ্বনির অন্ত কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মহাশূন্তে 
এমন কোন বস্তব নেই যার ওপর বেতার তরঙ্গ প্রতিবিস্িত হতে পারে এবং 
কয়েক মিনিট কয়েক মাস অথবা এক বছর পর ফিরে আসতে পাবে 
পৃথিবীতে । স্ৃতরাং, যাবা এই মব বেতার বার্তা ও অনুষ্ঠান সংগ্রহ কবছে 
তাদের রিকর্ডার বা নিবেশকগুলোর অধিকাংশ যে এ প্রথিবীর বুকে স্থাপিত 
তাতে সন্দেহ করার অবকাশ থাকতে পারে না। 

পৃথিবীর বুকে অন্য গ্রহের প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা, অপার্থিব কোন সভ্যতার 
অস্তিত্ব থাকা এবং অন্য গ্রহের প্রাণীদের এ পৃথিবীতে আসা যাওয়ার এটা কি 
একটা গুরুতর প্রমাণ নয়? 
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গ্রহান্তরের মানুষদের উপ।নবেশ 


অগ্াদশ শতাব্দীতে কাণ্ডেন কুক, লিখেছিলেন £-- 

পৃথিবীর সর্ব দক্ষিণের অর্থাৎ দক্ষিণ-মেরুর অন্তর প্রদেশের রূহম্য কে. 
উদঘাটিত করতে পারে? কার আছে সে সাহস, সদিচ্ছা ষে পারবে এঁ সব 
দেশ আবিষ্কার করতে? যে পারবে এ কাজট। করতে আমি তাকে অভিবাদন 
জানাব। 

কাণ্ডেন কুক, যে দায়ীত্ব দিয়ে গেছেন ভবিষ্যৎ বংশধরদের তা তার। 
আংশিক পুরণ করেছেন, ১৯৩৮--৩৯ সালে কাপ্তেন ব্রিটচার*এব নেতৃত্বে ষে 
অভিযাত্রী দল বেরিয়েছিল তাদের দুজন অভিযাত্রী সী-প্লেন থেকে একটা 
অপূর্ব দৃহ্ঠ দেখেছিলেন । একট! পার্বত্য জায়গা, শুধু বরফমৃক্তই নয়, হুন্দক 
তক্‌তকে জলরাশি ঢেউ খেল বেড়াচ্ছে সেখানে । তাদের সেই অভিজ্ঞতার 
কথা সভ্য ছুনিয়া কিছুটা জানলো । বিশেষজ্ঞ মহল ব্যাপারটাকে ছেসেই 
উড়িয়ে দিয়েছিলেন অবশ্য । কিন্তু ১৯৪৭ সালে বি9ভ'এর বৈমানিকের! 
পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্যকে জোরালো সমর্থন জানালেন এবং সভ্য 
সমাজের কাছে তার সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরুলেন। জায়গাটার নৃতন নাম 
হলো £- গগার্ডেন অব কুইন মেরী ল্যাণ্। জাম্বগাটাতে পর পথ 
কতকগুলো পাহাড়, অন্ুচ্চ সরলবরঁয় বৃক্ষের বন, এবানে ওখানে সুদৃশ্য 
মনোলোভা সরোবর । আমেরিকার এসব বৈমার্সিকেরা ওরকম তেইশটা 
সরোবর আবিষ্কার করলেন এবং বৃহত্তম তিনটে সরোবৰের স্বচ্ছ জলে জল 
কেলী করে বেড়ালেন মুক্ত মনে। একটা স্বর্গীয় অনাবিল আনন্দ বিমান থেকে 
এঁ রাজ্যের দৃশ্ঠ দেখতে খুবই চমৎকার । 

নীচে স্বচ্ছ জলের প্রবাহ । শুধু জল আর জল । খুবই নীল, আবার লাল: 
এবং সবুজও দেখতে । নীচে অবতরণ করে তার৷ বুঝতে পারলেন জাল 
নীল সবুজ জলরাশি দেখবার কারণের পিছনে আছে ক্ষুত্রাতিক্ষুক্জ আযাল্গি__ 
সরোবরের ওপরে সবুজের জাল বিস্তার করে তার! ভাস্ছে। কিন্তু, ঈ্ই 
তারা আর একটা আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা লাভ করলেন ; এ অপৃব স্থনদার 
দেশের সন্বোববের জলে হাত ডোবাতেই ওব। অনুভব করতে পারলেন জঙ্গের 
ঈষৎ উষ্ণতা । শুধু তাই নয়, ক্বাইচ বার্গ বা বরফের ঠাইয়ের নিকটব্তাঁ 
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সরোবরের কোন কোন অংশের' জল বেশ গরম, কারণ কি? বরফের 
রাজ্যের জল গরম ! | 

ছুটো কারণ খৃ'জে বের করলেন বিশেষজ্ঞরা । গ্রথমর্ত; আগ্নেয় লাভার- 
কারসাজি, দ্বিতীয়তঃ তেজস্কিয় পদার্থের প্রতিক্রিয়া । দ্বিতীয় অনুমানট! 
যদ্দি ঠিক হয় ( পিটার-কোলোসিমের মতে ) তাহলে আমাদেরকে ধরে নিতেই 
হয় এখানকার মাটির নীচে অঙ্লুরস্ত ইউরেনিয়াম সম্ভার লুকিয়ে আছে। 
এগুলো হলো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা । কিন্তু, এমন আরে! অনেক বিশেষজ্ঞ 
আছেন এবং যারা প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন তাদের মতে ব্যাপারটা তা 
নয়। উইলিয়াম বেনেটের মতেঃ- পাহাড়, এ সরোবর, কনিফাবের 
বাগান সবই হলো গ্রহাস্তরের মান্ষদের বাগান নগরীর একট! অংশ 
বিশেষ । এসব গ্রহাস্তরের মান্থষেরা ওখানে বাম করে আসছেন হাজার 
হাজার বৎসর ধরে। তাদের মেট্রোপলিশটা লুকিয়ে আছে অ্যাণ্টার্ক- 
টিকার বরফরাশির নীচে । সেখানে তাদের হাতে আছে শক্তিশালী 
শক্তি উৎপাঙ্ছন কেন্দ্র। ওসব কেন্দ্রের শক্তিশালী তাপমান্রাই এ অঞ্চলকে 
বপফের হাত থেকে মুক্ত করে রেখেছে । ষষ্ঠ মহাদেশে আমাদের অচেনা 
অখিতিষেষ হয়তে। বিরাট একটা কস্মোড্রোম রয়েছে-_-যেখান থেকে 
তার অন্য গ্রহে পাড়ি দেয় এবং অষ্টযগ্রহ থেকে অবতরণ করে। এই কথা 
কয়টি বলেছিলেন বেনেট ১৯৬৫ সালে। 

তার এমব কথাগুলো কি অর্থহীন? তাহলে এ্যাপ্টারকটিকায় অতো" 
বেশী উড়ন্ত পিগডের আঁবিতাব ঘটে কেন? অতে! সব অপ্রাককত দৃশ্তের 
অবতারনা হয় কেন? বেনেট অবশ্ত এ কথা কয়টি বলেছেন তিব্বতীয় 
উপাখ্যানের ত্র ধরে। তিব্বতের উপাখ্যানে -আছে লেঙ্গের কথা। 
লভক্রীপ্টের পুনরাবৃত্তি করে বেনেট বললেন, লেঙ্গ এশিয়ার কোথাও হতে 
পারে না। ওটা লুকিয়ে আছে এট্টার্কটিকায়। জায়গাটার আর একটা 
রুহম্ত যতোই ওপরে ওঠা যায় ততোই উষ্ণতা অনুভব করা যায় বেশী। 
স্বাভাবিক নিক্মমের ব্যতিক্রম কেন? পৃথিবীর স্সণ্ঠান্ত অংশের তুলনায় 
এ অঞ্চলের ঘনত্ব অর্ধেক মাত্র। এ জন্যেই কি ওখানকার উদ্ভিদ. জগতে 
কান রকম পোকা মাকড়ের উপদ্রব নেই? বিশেষজ্ঞদের অভিমতঃ-মূলতঃ 
সমুত্রের প্লাঙ্কটন জাতীয় উদ্ভিদ খেয়েই এ অঞ্চলের প্রাণীরা, বেচে থাকে। 
এ উদ্ভিদের আবার পোকা মাকড় প্রতিরোধ ক্ষমত। বেশী। স্থৃতরাং, 
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অঞ্চলের উত্তিদ ও প্রাণীকে কোন "সংক্রামক ব্যাধি 'আক্রমণ 'করতে 
পারে না। 

বৈজ্ঞানিকদের এই ব্যাখ্যাটা কিন্ধ মোটেই সন্তোষজনক নয়। তাহলে 
উচু ধরনের কোন রকম এন্টিসেপটিক ওখানকার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে" 
দিয়েছে কেউ? অনেকের শিশ্বাস এ অঞ্চলে এমন কতকগুলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পোকা মাকড় আছে যেগুলোকে হয়তো অন্য গ্রহ থেকে আমদানি কর! 
হয়েছে । এসব ক্ষুদ্র জীব পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। ওর! 
শুধু বহাল তবিম্বতে আছে অ্যাণ্টার্কটিকাতেই । তাহলে কি এ সিদ্ধান্তই 
নিতে হয় 'যে, যে সব গ্রহের প্রাণী ওরা সে সব গ্রহের প্রকৃতি ০৪ রর 
আবহাওয়ার সঙ্গে আ্যাণ্টার্কটিকার যথেষ্ট মিল? রর 

একটা পুরোনো দিনপন্ধী অন্থসাবে ৩১ শে জুলাই এবং ১লা দারা 
বাত্রিগুলোতে বিশেষ করে তোর বেলায় কিউন্ দ্বীপপুঞ্জের সাগরে একটা 
অপূর্ব দৃশ্ের সৃষ্টি হয়। অসংখ্য কমল! রথের বাতি জলের উপরে ভাসতে 
থাকে। সাগরের জলে কে যেন হাজার হাজার বৈদ্যতিক বাতি জালিয়ে 
দিয়েছে_এমন একটা অপুর হ্বন্দর দৃপ্ত। ওসব কি জেলে নৌকোর 
আলো? অতোগুলো জেলে নৌকো? না হয় জেলে নৌকোই হলো, 
কিন্ত যে সময় সমূদ্রে কোন জেলে নৌকোর অস্তিত্বই থাকার কথা নয় 
সে সময়েই কেন চোখে পড়ে এসব বাতিগুলোকে? 

এই অলৌকিক্‌ ঘটনার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে জাপানেয় টাইমস্‌ 
লিখেছিলেনঃ_-কতকগুলো মন্দিরকে সাজিয়েসে যেন কেউ অদ্ভূত সুন্দর 
কতকগুলে। উজ্জল গোলাকার পদার্থ দিয়ে। এসব গোলাকাষ পদার্থ 
পৃথিবীর (মনুষ্য সমাজে) কোথাও দেখা যায়পা, মানুষের সৃষ্ট কোন 
পদার্থের সঙ্গেই এর তুলনা চলেন।। তাদেরকে দেখলে মর্মে হয় 
কতকগুলো উজ্জল চাকতি। যে অত্যুজ্জল আলোয় বিচ্ছুরিত ওসব 
চাকতি তা৷ দেখলে মনে জাগে একট। অপাধিব রেশ । জোমোন চাকততির. 
সঙ্গে ওসব চাকতির অবস্থ অনেকটা মিল। পুরাব্ববিদবা এ জোমন 
চাকতিকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মহাকাশযান বলে চিহ্ছিত করে থাকেন । 

এ প্রসঙ্গে আমরা ন্ম্ণ করতে পারি বৃহম্যজনকভাবে যেসব জাহাজ সমুক্ের 
মাঝখান থেকে হারিয়ে যায় তাদের কথা । ১৮৭২সালের নভেম্বর মাস। 
জেনোস্রা অভিমুখে পাড়ি দিয়েছিল মেরী সেলিস্টে নিউইয়র্ক থেকে। 
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তাতে ছিল বারোজন নাবিক । ডিসেম্বরের চু'তাব্বিখ ওটাকে দেখ। গিয়েছিল 
ইউরোপের উপকূলে । ডিসেম্বরের চার তারিখ ওটাকে দেখেছিল ব্রিটীশ 
জাহাজ ডি, গ্র্যাসিয়া। কিন্তু, ডি, গ্র্যাসিয়ার কাঞ্চেন আশ্চর্য হলেন 
মেরী সেলিন্টে থেকে তার দেওয়া সিগন্যালের প্রত্যুত্তর না পেকে। 
ব্রিটিশ জাহাজটা! আরও কাছে এগুলেো। ডেকে অথ হালে কাউকে 
দেখা গেল না' জাহাজটাতে কোন সাড়া শব নেই। জনমানবশূন্য 
জাহাজটা | কিন্ত, এরা শব গেল কোথায়? জাহাজের অবস্থা থেকে বুঝবার 
জো! নেই যে সাংঘাতিক কিছু হয়েছে । টেবিলের ওপর প্রাতঃরাশ, ডেকা 
পরিস্কার পরিচ্ছন্ন তক্‌ তকে, লাইফবোটগুলে। সঠিক জায়গান্ 
ঝুলছে । এই মাত্র ধোয়। কাপড় চোপয শুকৌতে দেওয়া হয়েছে। 
স্টোরুরুমে পর্যাপ্ত খাছ দ্রব্য । ব্রিটিশ নাবিকের! জাহাজটার আপাদমস্তক 
তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কিন্তু একটা মৃত দেহের অথবা একট। জীবিত 
লোকেরও খেশাজ পেলেন না। ব্যাপারটা কি? যদি নাবিকদেরকে 
কেউ বাধ্য করতো জাহাজট' ত্যাগ করতে তাহলে তারা জীবনতবী 
বা লাইফবোটগুলে৷ ব্যবহার করতে পারত;  নাবিকদের মধ্যে যদি 
বিজ্রোহ দেখা দিতো তাহলে একটা বিশৃঙ্খলার লক্ষণ পরিস্ফৃষ্ট হয়ে উঠতো 
জাহজের বুকে । জাহাজের কাপ্তেন তাৰ সামনের বোর্ডে যা লিখেছেন 
তার শেষের একটা বাক্য থেকে গেছে অসম্পূর্ণঃ-অত্যাম্চর্য একটা ঘটনার 
সম্মুথীন হতে যাচ্ছি আমর ! ; 

.. সোভিয়েত জার্নাল টেকুনোলোজি এগ ইয়ুথ এবং “লখক জর্জ 
জ্যাঙ্গিল্যান তার লেস্‌ ফেইটুস ম্যানডিট্স' নামক বইতে এবুকম রহমত" 
জনক অস্তদ্ধীন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ঘটন। লিপিবদ্ধ করেছেন। 

১৯৪৫ .সালের ৫ই ডিসেম্বরের বিকেল বেল । ফ্লোফ়িভার ল্যানডার- 
ডেইল হুর্গ থেকে পাচটে টর্পেডো বোম্বার রওন্ন৷ হয়ে গিয়েছিল । আবহাওয়া 
ছিল খুবই ভালে, সমুদ্র ছিল শান্ত । বেল! তিনটে পয়তাল্লিশে সেগুলো 
যখন রুটিন মাফিক ওড়া শেষ করে ফিরে আসছিল তখন ছূর্গের র্যাডাক 
থেকে দ্বেখা গেল তারা সঠিক পথে আসছে না। তারপরই কণ্ট্যোল 
টাওয়ার পাইলটের কাছ থেকে সামগ্জশ্তহীন একটা খবর . পেলঃ_ তারা 
তীরভূমি দেখতে পাচ্ছেনা এবং তারা জানেনা তারা কোথায়। পথ 
পর আরও কতকগুলো বার্তা ধর! গেল, সেগুলোও সামগ্রন্ঠহীন। কণ্টেল 
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টাউয়াবের ভদ্রলোক 'মহাশয় ভড়কে গেলেন। তার মনে হলো পাইলটব। 
সব পাগল হয়ে গেছে। তারা একটুও ভীত সন্তরন্ত নয়। তাবা পরুষ্পবের 
মধ্যে এমন সব কথা বার্ড! বলাবলি করছিল-.যার পাঠোদ্ধার্করা সম্ভবপর, 
হচ্ছিল না ভদ্রলোকের পক্ষে। তবে এটে ঠিক বোঝা গিয়েছিল তার! 
বাহামাস এবং বারমুডার মধ্যিকার সমূদ্রাঞ্চলে € বারমুড়া ট্র্যায়নগলে ) ছিল। 
চারটে পয়তাজিশের সময় একটা স্পষ্ট বার্তা ভেসে এলো: _ আশ্চর্যজনক সমুক্্র, 
অস্বাভাবিক সমুদ্র, অস্বাভাবিক অপূর্ব দৃশ্ত !' মেরী দিলেস্টের কাথেনও'ত 
লিখে গেছেন এই অত্যাশ্র্য দৃশ্যের কথা । সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ থেকে মন্ত বড়ো একট! 
সীপ্লেন পাঠিয়ে দেওয়া হলো । ওটে উত্তর পূর্ব দিকে উড়ে গেল তের জন সমুদর- 
অন্নসন্ধান বিশেষজ্ঞদের নিয়ে । দশ মিনিট পবেই ওটের সঙ্গে বেতার সংকেত 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে । ওটাও নিখোজ হয়ে গেল! 

আশ পাশের সব নৌ-কেন্দ্রে খবরটা ছড়িয়ে দেওয়! হলে! । কয়েক. 
ডজন প্লেন বারমুড়া ট্র্যায়নগলে উড়ে বেড়াল, তাব সঙ্গে ছুশোর উপর জেলে 
নৌকো, ইয়কট (58০15) এবংপযুদ্ধ জাহাজ। সমৃত্রের প্রত্যেক জলকণা 
অনুসন্ধান কর হলো বুঝি । তবুও একটিরও খোঁজ মিললো না। আকাশ 
ছিল তখন সুনির্মল। সমূগ্র ছিল হুশাস্ত, বায়ু প্রবাহ ছিল খুবই স্বাভাবিক 
আমেবিকার নৌবাহিনী এ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট বের করলেন তাতে বল। 
হলে! কেউ জানে ন! ১৯৪৫,র ডিসেম্বরের পাচ তারিখ কী ঘটে ছিল। 

এ ছাড়া আবুও কয়েকটা নিখোজের খবর দেওয়া যেতে পারে । ১৯৪৯*র 
১৭ই জানুয়ারী একটা মন্ত বড়ো বিমান বারমুড়া থেকে জামাইকার পথে 
নিখোজ হয়ে গিয়েছিল । ১৯৬৩'র ফেব্রুয়ারীতে নিখোজ হয়েছিল মেবীন 
সালফার কুইন। ১৯৬৩/র জুলাইতে নিখোজ হয়েছিল “ক্স বয়, নাষে একটঃ 
ট্রলার । ১৯৬৯,র ২৮শে আগস্ট নিখোজ হয়েছিল ছুটো। ট্যাঙ্কার প্রেন। 

কী এ সব অন্তর্ধানের রহস্য? যার! এ সব ঘটনাবলীর নায়ক তাষের 
তুলনায় পৃথিবীর সভ্য মান্থষ যে অবোধ শিশুমান্র এ উক্তিটা কি আতিশর্ 
দোষে দুষ্ট? ৃ র 

ফ্রব্রয়ারীর বারো তারিখ নিউজ্জিল্যাগ্ড “স্পেশভিউতে” একটা . খবর 
বেরিয়েছিল £- একজন পাইলট কাইটারার অকল্যাণ্ড বিমানক্ষেত্র থেকে 
পরীক্ষামূলক বিমান চালন। শুরু করেছিলেন। পশ্চিম উপকূল বরাবর 
কিছুটা! নীচুতে তিনি থ্রেনট। চালিয়েছিলেন। কাইপারা বন্দরের বাঁছাকাছি 
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জায়গায় তিনি কি যেন একট! দেখলেন-_ প্রথমটা মনে হয়েছিল ফাদ্দে-পড়া। 
একটা তিমি । আরও নীচে নামলেন । "এবারে দেখলেন _না তিমি নয়, 
কোন 'জন্তই নয়, ধাতুতে গড়া একটা যান। ওটে দেখতে মোটেই একটা 
সাবমেরিনের মতো ছিল না। 

তার আরও আগেকার একটা ঘটনা । ১৯৫৫ সালের ১১ই এপ্রিল 
'মেলবোর্ণের দক্ষিন পশ্চিমে ওনথাগি শিলার ওপর বসেছিল ছুজন লোক । তাবা 
দেখছিল কি ভাঁবে তাদের মাছ ধরার নৌকাটা ডুবে ষাচ্ছিল। এমন সময় 
তার৷ দেখলে। ছুটে আশ্চর্য রকম বস্ত পিগুকে জলের উপবে উঠে আসতে । 
এ ছটোকে অবশ্য তাদের মনে হয়েছিল ছুটো ডুবো জাহাজ । অষ্ট্রেলিয়ার 
নৌ কতৃপক্ষকে খবরটা জানাতেই তারা ব্যাপারটা শ্রেফ অন্বীকার করে 
রসলেন। “না মশায়, কোন সাবমেরিন এখন সমৃজ্রে নেই । এ অঞ্চলে আদো। 
কোন সাবমেরিনের অস্তিত্ব নেই ।+ (২১) 

এ প্রসঙ্গে আমরা ম্মবণ করতে পাবি বহস্তজনক ভাবে যে সব জাহাজ 
সমুদ্রের মাঝখান থেকে হারিয়ে যায় তাদের কথা। কাবু! ওসব জাহাজকে 
টেনে নিয়ে যায় মান্থষের দৃষ্টি শক্তির বাইরে? আচ্ছা, সমুদ্রের নীচে কি 
কোন নগবীর পত্তন হতে পারে না? সমুদ্রের নীচে কি থাকতে পাঞ্জে না 
গ্রহাস্তরের মানুষদের উপনিবেশ? 

একসময়, রবার্ট চার্যাউস্ক লিখেছিলেন £--পমিডনের ঘোড় সোয়ারদের 
(707561061) ০0৫6 00959610019) কথা । ১৫০০ হাজার লোকের গুরু 
নাজী বাহিনীর একটা প্র্যান হলে! তারা সমুদ্রের গর্ভে প্রকাশ্য একট! নগৰী 
গড়বে। সে নগরীর থেকে তারা বিরাট সামুদ্রিক অঞ্চলের ওপর আধিপত্য 
বিস্তার করবে। তার! তখন ফ্রান্দের, ব্রিটেনের; আমোরকার পারমাণবিক 
শক্তিসম্পন্প জ্লযানগুলোকে অপহরণ কববে এবং নতুন নগরীটার জন্ত 
পর্যাপ্ত পারমাণবিক শক্তি সংগ্রহ করবে সেগুলো থেকে ।' 

নাজিবা যদি সমুদ্রের নীচে উপনিবেশ গড়তে পারে কিংবা গড়বার 
পরিকল্পন! করতে পার তাহলে গ্রহ্থাস্তবের মানুষ পারবেন! কেন? 

পর্বতে পর্বতেও আছেন গ্রহাস্তরের মাস্থষেরা। এদের ফাছ থেকেই 
পৃথিবীর, প্রাচীন সভ্যতাগুলো! সভ্যতান্ন সম্পদ আহরণ করেছে । আমাদের 
শঙ্করাচার্য থেকে বুদ্ধদেব সবাই খণী এঁ হিমালয়ের কাছে। 

চীনা কাব্যে এবং পুরাণেও উড়ত্ত রথ বা বিম?নের উল্লেখ আছে। 


(৫৮ ) 


খু পূর্ব তিন'শ চার'শ বছর আগে চু"ইয়ান যে “লি সাও কাব্য বচন 
করেছিলেন তাতে উল্লেখ আছে :--তিনি যখন সম্রাট সান'এর কবরে নতজান্থ 
হয়ে বসেছিলেন তখন একটা বরথকে টেনে নিয়ে এসেছিল চারটে প্রকাণ্ড 
দৈত্য । তিনি সে রথে উঠে বসলেন। সেটা তীব্র বেগে উড়ে চলে গেল 
কুন্লুন্‌ পর্বতের দিকে । 

১৭৭৬ খুঃ পূর্বাবে সাঙ্গ রাজবংশের সম্রাট চেঙ্গ টাঙ্গ নাকি কঙ্গসীকে 
একটা উড়ভ্ত রথ তৈবী করবার জন্তে আদেশ দিয়েছিলেন। তার আদেশ 
মতো এর রকম একটা রথ তৈবীও হয়েছিল । এখন প্রশ্ন হলো এই বিমান 
তৈরীবধ নু-উন্নত কলা কৌশল চীনারা শিখেছিলেন কার কাছ থেকে? 
এঁতিহাসিকদের মতে চীনাদের এঁ সময়ে অতো উন্নত কল! কৌশল আযৰ 
করার ও থাকার কথা নয়। ৰ 

তাহলে? চীনা সম্রাট এবং চীনা পণ্ডিতর! অতো ঘন ঘন কুঙ্গ লুজ পর্বতে 
উড়ে যেতেন কেন? তাহলে কি চীনাদের যাব! সভ্য কবে তুলেছিল, বিভিন্ন 
জ্ঞান, বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিল তার! কুঙ্গ লুঙ্গ পর্বতে বাস করতেন? 

হ্যা, এখনো বাস করেন শুধু কুঙ্গ লুঙ্গ পর্বতেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন পর্বত 
মালায় তাদের বাস। এবিষয়ে আরও একটু বেশী আলোচনা করা ষাক্‌। 

মান্থষের পরমাবাধ্য দেবতাব। (হিন্দু শাস্ত্র মতে তেত্রিশ কোটি ) এখনো 
পৃথিবীতে বাস করেন এবং তাদের বাসস্থানের যে বাস্তব অন্তিত্ব রয়েছে সে 
সম্বন্ধে ভারতবর্ষ, তির্বত, বাশিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং আমেরিকা প্রভাতি দেশ 
থেকে বিতিন্ধ সময় বিভিন্ন খবর পাওয়া গেছে। 

ঝাশিয়ার জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটার (১৯০৩ জার্নালে কোবে। _ 
লেংকোর লেখা 'মুবালের কোসাকদদের বেলভেডিয়ে রাজ্য ভ্রমণ নামে 
একটা প্রবন্ধ বেরোয় ।. ঠিক একই ভাবে কৌতুহলী হয় পশ্চিম সাইবেবিয়ার 
ভৌগলিক সমীক্ষা সমিতির বোলাগ্লিউ ভোভ ১৯১৬ সালে 'বোলো ভাডিয়ের 
' ইতিহাস” নামে একটা বই লেখেন । ছুটো প্রবন্ধেই রাশিয়ার পুরানোপস্থীঙ্গের 
মধ্যে যে সব অদ্ভুত আশ্চর্য রকমের প্রথা সব প্রচলিত রয়েছে সেগুলোর 
কথা পধালোচনা করা হয়েছে। তাদের বিশ্বাম পৃথিবীর ন্বর্গ রয়েছে 
“বেলোভেডিয়ে' অথবা 'বেলোগোবিয়ের কোথাও-_-ওটা। হলো সাদা জল 
এবং শ্বেত পর্বতের দেশ.। এ প্রসঙ্গে আমরা যদি স্মরণ করি যে, উত্তর সন্থল 
-ম্বেত স্বীপটার ওপর অবস্থিত তাহলে তা! কিছুটা অর্থবহ হবে নিশ্চয় । (২২) 


(৫৯ ) 


মধ 


আচ্ছা, সাগর মহাসাগরে গ্রহাস্তরের কি মানুষদের কোন ঘাট্ি-. 
আছে? সাগরের জলে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বিস্ফোরনুর শব শোনা 
যায়। কিসের বিস্ফোরণ 1 এ বিম্ফোরণের শব্দ বেশী শোনা যায় সেই সব. 
অংশেই যেখানে প্রায় সময়ই কোন না কোন বরূকম অপ্রারত দৃশ্) চোখে 
পড়ে। অবৃশ্ত কামান বা বরিসালের কামানের কথা কেউ শুনেছেন? 
গজ নদীর মোহনায় হুন্দরবন অঞ্চলে এ রকম শব্ধ নাকি শোনা যায়। 
এই বরিসালের কামানের শ্ব শুধু বাংল! দেশেই শোনা যায় না। শোনা 
যায় অস্ট্রেলিয়াতে, শোনা যায় আইসল্যাণ্ডের শোনা! যায় রূকি পর্বতে), 
হিমালয় পরতে । 

বিশেষজ্ঞদের অনেকের মতে লাগরে আছে গ্রহান্তরের মানুষদের সাবমেরিন 
এ্যান্ট্রোপোর্ট । এখানেই এসে নামে গ্রহাস্তর থেকে বড় বড় সব মহাকাশ- 
ষান। কিন্তু "কান মহাকাশযান কি সমূত্রে নামতে পারে? এ প্রশ্নের 
জবাব খুঁজতে আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তা নেওয়া যাক। আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্র এমন একট! যান আবিষ্কার করতে চেয়েছিল যেটা জলের মধ্যে ভূব 
দেবে সাবমেরিন বা ডুবো জাহাজের মত। কথনো৷ বা জলের উপরে ভাসবে 
হাসের মতো, কখনো বা হংস বলাকের মতো! উড়ে যাবে আকাশে । কিন্তু 
আমেরিকা এ ধরনের চেষ্টা শেষ পর্যস্ত পরিত্যাগ করে । আমেরিকা না 
পারলেও অন্য গ্রহের স্থসভা মানুষের পক্ষে এ রকম যান আবিষ্কার করা কি 
অসম্ভব? 

আর্জেটিনার সামরিক কর্তৃপক্ষকে ভ্রুশ্চেভ নাকি একট! চিঠি লিখে জানক্ষে 
চেয়েছিলেন স্থয়েভো উপসাগরে একট রহস্যজনক বস্কর ওপর বোমা বর্ষণেষ 
কথা সত্য কিনা । আর্জেন্টিনা কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন বোমা বর্ষণের সাহায্যে + 
এ বহম্তজনক্‌ বস্তটাকে বাগে আনতে । এঁ উপসাগরকে এমন ভাবে ঘিরে, 
ফেলা হয়েছিল যাতে কোন দিকে কোন কিছু পালিয়ে যেতে না পারে_সে 
বস্তটা যতো ক্ষুপ্রই হোক না কেন। হাক ডাকে কোন কাজ হবে না জেনেঃ 
কর্তৃপক্ষ সাগর জলের গভীরে বোম] বর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু জলের, 
মধ্যে থেকে উঠে আসলো না কোন কিছুই । তছুপরি চারিদিকে রটে গেল 
আরও দুখানা ডুবো জাহান্দ প্রথমটার সংগে গিয়ে মিশেছে । জের নীচে- 
প্রচণ্ড শবে বিস্ফোরণ হতে লাগলো, আর কালো দেখতে কতকগুলো প্রাী- 
ঢেউয়ের আনাচে কানাচে, জাহাজের তলা দিয়ে কনে বেড়াতে লাখলে। । 


( ৬৭ ) 


ঘিতীয় বারের জন্যে আরও প্রচণ্ড বোমা বর্ষণের যখন প্রস্ততি নেওয়া হীঁজ্ছিল 
তখন কিন্তু সোনিক ডিভাইসের সাহায্যে জান! গেল জাহাজের তলায় কোন 
রকম বহম্যজনক বস্তর অস্তিত্ব নেই। (২১) 

১৯৬০ সালে পৃথিবীর সপ্ত সমুত্রে এ রকম আরও অনেকগুলে৷ ঘটনা 
ঘটেছিল। ১৪ইফেব্রুয়াবী কয়েকজন আমেব্নিকাবাসীকে তাড়া করেছিল 
একটা নাম না জানা বস্তু, যার গতি ছিল অবিশ্বান্য রকমের ক্ষিপ্র। ঘটনাটা 
ঘটেছিল ক্যারিবিয়ান সাগরে । তারপরের দিন ভূমধ্য সাগরে প্রেসীডেন্ট 
নাসেরের একটা ইয়ট্‌কে তাডা করেছিল একটা ডুবে জাহাজ | ১৫ই মার্চ 
সিয়াটলের অদূরে সমুদ্র গর্ভে দেখা গিয়েছিল অচেনা একটা বস্তকে । নিউইয়র্ক 
বন্দরে পেট্রল ট্যাউকার আযালফাউড-এর সংঘর্ষ হয়েছিল ( জুলাই মাসে) 
অজানা অচেনা অর্ধড্বস্ত বস্তর সংগে। এ সংঘর্ষে পেট্রল ট্যাঙ্কারটার খুবই 
ক্ষতি হয়েছিল। সেপ্টেম্বর মাসে এই বহুস্যজনক বস্ত্রগুলেো উত্তর 
আমেরিকার আটলার্টিক এবং প্রশান্ত মন্তাসাগবের উপকূলে ভেলে উঠেছিল । 
অক্টোবর নবেম্বর মাঁসে সেগুলোকে জে দিয়েছিল হাওয়াইতে বহিয়া 
্লাঙ্কাতে এবং টেবাডেল্‌ ফুয়েগের উপকূলে । 

মান্যষের চেয়ে অনেক উংকুষ্টতব জীব যে পৰতে পর্বতে বাস করেন 
শ্রামেরিকার আদিবাসীদের ও সে বিশ্বাস । আমেরিকার রেড ইত্ডিয়ানদের 
পুরাণ কাহিনী অঙ্থসারে কালিফোনিয়ার সান্তা পর্বতের এমনি একটা 
মাহাঞ্্য আছে । একট উপাখ্যানে মাছে, সর্বগ্রাহী বন্তার হাত থেকে 
আত্মরক্ষার জন্তে রাজা কোরোটি সাস্তা পরত শিখরে আরোহণ করেছিলেন । 
বন্তার জল তাকে তাডা করেছিল, কিন্ধ ধরতে পারিনি তাকে । সেই 

 পরবতের শিখরটাই শুধু ছিল শুষ্ধ। কোরোটি আগুন জাললেন সেই শিখবে । 
যখন বন্তার জল সরে গেল তখন কোরোটি আগুন উপহার দিয়েছিলেন 
তাদেরকে যারা বন্যার হাত থেকে আহ্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন । এসব 

উপাখ্যান এমন তথ্যও আছে যে আকাশের দেবতার্দের প্রধান সন্ত্রিক 
সপরিবারে সান্তা পর্বতে অবতরণ করতেন। পৃথিবীর থেকেও যে মান্ধুষ 
আকাশ রাজ্যে পরিভ্রমণের জন্যে যেতেন তাও জানা যায় ওসব 
উপাখ্যান থেকে । ৃ 

. আমেন্বিকার ন্েড ইত্ডিয়ানদের বিশ্বাস, সান্ড। পর্বতে এখনও দেবতার 
বাম করেন। তাদের এ বিশ্বাসের অন্ুকুলে কিনতু বল! ধাক। কাকিফোনিয়াতে 


( ৬১ ) 


নতুল বর্ধনি আবিষ্কৃত হওয়ার অব্যবহিত পরের ঘটনা । গত শতাৰাদ্ 
মাঝামাঝি সময়ে কয়েকজন স্থানীয় কৌতুহলী লোক , বললে :-_সান্তা 
পর্বতে তারা এক রকম রহস্যময় আলোকচ্ছাটা দেখতে পেয়েছে । পরিষ্কার 
মেঘমুক্ত আকাশের নীচে ও রক্ষম আলোচ্ছট! মাঝে মাঝে দেখা মায় এ 
পর্বতে । দিনটা যেঘমুক্ত ছিল বলে এটে খুব ম্বাভাবিক ভাবেই ধনে 
নেওয়া যায় যে আকাশের বিজলীর চমকের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। 
শ্রী অঞ্চলের ধারে কাছে কোথাও তখনে বিজলি বাতি যায়নি। তাহলে, 
কিসের এ আলোকচ্ছট। ? এই"ত গেল অতীতের কথা, মাউন্ট সাস্তায় 
এখন মোটর চলাচলের পাকা বাস্তা হয়েছে_-সভ্য সমাজের কাছে খুলে 
গেছে তার দ্বার । কিন্তু, যে সব প্রাইভেট কার” এ পর্বতে ওঠে তাদেরকে 
ইগনিসন ট্রাবলের সম্মুখীন হতে হয়-_( অর্থাৎ এঞ্জিনে বিস্ফোরক গ্যাস 
সমূহ মিশ্রনের ফলে আগুন জলে ওঠে ) বিশেষজ্ঞরা এর কোন সহজ স্বাভাবিক 
বাখ্য। দিতে ব্যর্থ হয়েছেন । 

১৯৩১ সালে একটা দাবালন প্রজ্জঞলিত হয়ে উঠেছিল সাস্তা পর্বতে । 
সে দ্ববানল অনেকেই দেখেছিল । কিন্তু, দাবানল বেশীদূর ছড়িয়ে পড়বার, 
আগেই কোথ্েকে রহম্যময়-_কুয়াশার আবির্াব। এ দাবানলের বিধ্বংসী 
ভাগুবের চিহ্ন মান্থষের চোখে পড়েছিল বনু বছর ধরে £ সেই দাবানলের 
পোড়া দাগটা সম্পূর্ণ বক্রাকারে রূপ পেয়েছিল। মাঝখানকার অংশে 
কোন ক্ষয় ক্ষতি করেননি 'অগ্নিদেব । 

১৯৩২ সালে লস এঞ্জেলস টাইমসে একটা প্রবন্ধ বেরোয়। লেখক 
এডওয়ার্ড ল্যানসার। তিনি সান্তা পবতে ধাবা স্থায়ীভাবে বসবাস ঝরে 
তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছিলেন যে. এ পর্বতে অগপ্রাকত 
একটা সম্প্রদ্ধায় বাস করে আসছে বছ বছর ধরে। এ জাতীয় লোকের! 
দেখতে ধবধবে সাঘ।, বেশ লম্বা চওডা, কৌচানো চুল, কপালের মাঝ- 
খানটাতে ডোরাকাটা--দেখলে একটা সন্ত্রমভাব জাগে মনে। আখ পাশের 
দোকান্দাররাও বলে :-হ্া] ওরা আসে জিনিস পত্তর কিনতে-_তবে কচিৎ।! 
তারা জিনিসের বদলে টাক! দেয় না, দেয় সোনার তাল। তাই বাবসায়ীদের 
আফশোব--+ওরা যদি ঘন ঘন আসতো! আর সোনার তাল দিয়ে বিনিস- 
পত্তর কিনতো [ ওরা পরে সাদা পোষাক । বনেকস্ধ্ে যদি মানুষ জে 
. চটপট আত্মগোপন করে, আর সাধনা সামনি পড়লে খনুষ্ঠ হবে: যাক হঠাৎ । 


/ ৬১৯ ) 


অপূর্ব সুন্দর সব গরু ছাগলেরা পর্বত গাত্রে চড়ে বেড়ায় মাঝে মাঝে । 
আমেরিকার কোন গৃহপালিত পঞ্ুদের সঙ্গে তাদের মিল নেই। বিন্ময়ের 
এখানেই শেষ নয়; বকেটের মত দেখতে বাযুযানও দেখ! যায় সাস্ত! পর্ব্বতে। 
সে সব যানের কোন পাখা নেই, শব্দও নেই। কোন কোন সময় এ 
সব যান প্রশান্ত মহাসাগরে একটা মাছরাঙা পাখীর মতো ডুব দেয় নিঃশব্দে 
তুবো জাহাঞ্জের মতো সমুদ্রের তলায় ভেসে বেড়ায়। 

এরাই কি তাহলে বেড ইশডিয়ানদের উপাখ্যানের সেই সব দেবতারা? 
মেক্সিকোতেও এ রকম রহস্যময় লোকেরা বাস করে যনে করা হয়ে থাকে। 
হ্যারজ্ড টি উইলকিনস্‌ লিখেছেন £ (২৫) কোন এক অজান! দেশের লোক 
বেড ইত্ডয়ানদের সঙ্গে হামেশাই দ্রব্য বিনিময় করে। তান্বা জঙ্গলের 
মধ্যে হারিয়ে যাওয়া কোন নগরীর নাগরিক হবে হয়তো । 

বিশের দশকে সাজ হাইয়ের একটা সংবাদ পত্রে ডাঃ লাউসিনের লেখা 
একট! প্রবন্ধ বেরোয় । বিষয়টা ছিল মধ্য এশিয়ার দ্বর্গরাজো পরিভ্রমণ । 
ঘুরতে ঘুরতে এই কৃতী শল্য চিকিৎসক একজন নেপালী যোগীর দেখ' 
পেয়েছিলেন । দুজনেই উৎসাহী । নির্জন পরিত্যক্ত উত্তর তিব্বতের পার্বত্য 
প্রদেশে তারা ঘুরছিলেন আপন মনে। হঠাৎ তা একট] উপত্যকা দেখতে 
গেলেন। উপত্যকাটা সহজে চোখে পড়বার মত নয়। নিতান্তই তাঁদের 
বরাত ভাল তাই। তাবা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন :__ উপত্যকার আঁশে 
পাশে হাড় কাপানে ঠাণ্ড। হাওয়া, কিন্তু উপত্যকার ভেতরটা বেশ উষ্ণ, 
যেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের চমৎকার কৌশল জানে এই উপত্যকার বাসিন্দার]। 
ডঃ লাউ সিন সেখানে “স্বলের স্তম্ভ" দেখেছিলেন । সেখানকার অধিবাসীরাও 
তাকে আপ্যায়িত করেছিলেন, দেখিয়েছিলেন তাকে তাদের বৈজ্ঞানিক 
গবেষণাগার । এ উপত্যকার অধিবাসীদের বৈজ্ঞানিক ব্যুৎপত্তি ও আবিষ্কার 
দেখে ডঃ লাউসিন বিস্ময় বিষু্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি দেখলেন এই 
“উপত্যকার অধিবাসীন্বা টেলিপ্যাথথর সাহায্যে অনেক দুর দূরাস্তবের ঘংগে 
মংযোগ রেখে চলেছে । এ উপত্যকার অধিবাসী, তাদের জীবনযাত্রা, তাদের 
সভ্যতা! সম্বন্ধে ডঃ লাউসিন হয়তো অনেক কিছুই বলতেন। কিন্তু, তিনি 
এ উপত্যকাবাসীদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে পৃদ্থিবীর দ্বাস্ভিক 
মাঙ্ছযের কাছে তিনি তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবেন না৷ । (২৩) 

উত্তর সন্বলের প্রাচ্য কিএবদস্তি অন্ধযায়ী-- যেখানে আজ শুধু লবণাক্ত 


(৬৩ ) 


বদ আর ধধূ বালি সেখানে ( মধ্য এশিয়ায় ) নাকি এক সময় বিরাট একটা 
সাগর ঢেউয়ের খেলায় মত্ত থাকতো । সে সাগরের মাঝুখানে ছিল একটা 
দ্বীপ। সে দ্বীপট! এখন শুধু পার্বত্যময়, বন্ধুর । কিন্তু এ শ্বেত স্বীপটাতে 
এক সময় একটা অদ্ভুত ঘটন! ঘটেছিল। উর্ধাকাশের অনেক উ*চু থেকে 
_-আকাশের নীল থেকে কি ষেন একটা প্রচণ্ড শব্ধ নেমে আসছিল । তাব 
চারদিকে প্রজ্বলিত অশ্নিশিখ। । আাকাশট! সেই প্রদীপ্ত দহনে হয়ে গিয়েছিল 
লালে লাল। এ্টে ছিল অগ্নি পুত্রদের রথ। সে রথট! ঘুরতে ঘুরতে এসে 
নামলে, গোবি সমুদ্রের" শ্বেত দ্বীপটাতে, দ্বীপট! তখন হাসছিল আনন্দে--মঙ্গল 
গ্রহ থেকে দেবতাদের আগমন বলে কথা । 
এটে কি শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের একট অন মাতানো গল্প? তাহলে 
সাইবেরিয়ার টাঙ্গাসকায় সম্প্রতি একট] অপ্রারৃত রহশ্ময় াকাশযান 
ভেঙ্গে টুকরো টুকরো! হয়ে গিয়েছিল-_ এবং যা নিয়ে তর্ক বিতর্কের ঝড় 
উঠেছিল চারদিকে সে জিনিসটা কি? উপরোক্ত এ ঘটনা যে আজ বৈজ্ঞানিক 
সতোর ওপর প্রতিষ্টিত সে প্রসঙ্গটা! আলোচনা করেছি পূর্ব অধ্যায়ে । 
ৃষ্ট পূর্বব ষষ্ট শতাব্দীর কথা । টাযিষ্টদেব পিতা লাউ সো, দেবী সি 
 ওয়াঙ্গ মুখব খেশাজে বেরিয়েছিলেন । এবং তীকে পেয়েছিলেন । টাওয়িস্টদের 
মতে দেবীর হাজার হাজার বছর আগে অমর ছিলেন ' অমবত্ব লাভ 
করবার পর 'দেবী ওয়াঙ্গ মূ কুংলুং পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নেন। চীনা 
সন্গাসীদের মতে এ কুং লুং পর্বতে 'এমন একটা আশ্চর্য স্থন্দর উপত্যকা 
বয়েছে যেটাকে দেখলে চমতৎ্কুত হতে হয়। তবে কোন ভ্রমণকারী সেটে 
চিনে নিতে পারবেন না স্থানীয় লোকদের সহায়তা ছাড়া । এ উপত্যকায় 
রাজত্ব করছেন সি ওয়াঙগ মু। তিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন দেবতাদের | 
স্থানীয়*লোকদ্রে এ সব কথা ন' হয় হেসে উড়িয়েই দিলাম, কিন্ত 
কারা কোরাম পর্বতে রুবিচ (10)0185 7২০০:109 ) অভিযাত্রী দল যে 
অপূর্ব মাকাশযান প্রতাক্ষ করেছিলেন তা কি যথেষ্ট অর্থবহ নয়? এ" 
আকাশযানটা হয়তো দেবতাদের কোন খ্যারোড্তাম কিংবা! স্পেশড়রোম 
থেকেই এসেছিল। এ কারা কোরাম পর্বত আবার কুং লু পর্বতমালার 
সন্নিকটেই। রি 
নিকোলাস রুরিচ সতীর্থদের সঙ্গে আটলাই পর্বতে পরিভ্রমণ করষ'র 
সময় জানতে পেরেছিলেন" প্রশস্ত'লব হ্রদ আবু স্থ উচ্চ পর্বত মালাব্ ওপাযে . 


৬৪ ) 


রয়েছে একটা গুপ্ত উপত্যকা” । অনেকেই মে বেলোডেডিয়েতে যাবার 
চেষ্টা করেছে, কিন্ত সফল হয়নি তাদের কেউ । অবশ্ঠ পুন্যাজ্মা্দের কেউ কেউ 
সেখানে গেছেন, কিছুদিনের জন্তে বসবাসও করেছেন সেখানে । নিকোলাস 
রুরিচের মতে দুজন ভদ্রলোক গিয়েছিলেন সেই দ্বর্গরাজ্যে, বসবাস করেছিলেন 
ক্ষণস্থায়ী ভাবে। তারা ফিরলেন, বললেন তার সম্বন্ধে অনেক কিছু বিন্ময় 
বমুগ্ধ। কিন্তু, অনেক কিছুই বললেন না। সবকিছু বলা নিষেধ। 

ৃষ্ট পূর্ব ষষ্ট শতাব্দীতে লাউ সে যে অভিজ্ঞতার কথা বলে গেছেন উনবিংশ 
শতাব্দীর ভদ্রলোক ছুজনের অভিজ্ঞতার সংগে তার মিল আছে। বিভিন্ন 
পর্বতমালার গুপ্ত উপত্যকাগুলোতে যার। বাস করে তারা যে বৈজ্ঞানিক দিক 


দিয়ে যথেই্ই উন্নত সে সম্বন্ধে একটা গল্প বলেছেন রুরিচ। একজন তিব্বতী 
লামা ওরকম একটা উপত্যকা থেকে তার ধশ্মশালায় ফিরছিলেন । তার 


সংগে দুজন লোকের দেখা । তার! একট সরু পার্বত্য পথ দিয়ে যাচ্ছিল। 
ংগে একটা মেষ । বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পশু প্রজননের জন্যেই ওটাকে নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছিল । (২৪) 
ভ্যাটিক্যানের গীর্জাবাসীদের কাছে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব প্রচারক 
ধশ্ম প্রচারে বেবিয়েছিলেন তাদের কতকগুলো মূল্যবান তথ্য আছে । এ তথ্য 
থেকে জান! যায় চীনের সম্রাটবা নাকি পর্বতের দেবতাদের কাছে প্রতিনিধি- 
দল [প্রেরণ করতেন। তবে মিশনারীদের এ সব দলিলে চীনা সম্া্ের 
লোকেরা কোন পর্বতে যেত তার সঠিক কোন উল্লেখ নেই । তবে, চাও টাঙ্গ, 
কুনলুঙ অথবা! হিমালয় প্বতেই যে তারা যেতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
এল্‌ টযাইলর লিখেছে” এক আমেরিকা দম্পতির অভিজ্ঞতার কথা । 
ইউকটান্‌ জঙ্গলের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল দুজনে একটা প্রীইভেট 
প্লেনে করে বেশ কয়েক বছর আগে। বিমানের জ্বালানি গেল ফুবিয়ে। 
বাধ্য হয়ে তাই তাদেরকে নেমে পড়তে হলো সেই জঙ্গলে । জঙ্গলের 
মধ্যে ঘুর ঘুবতে তারা একটা পুরোনো শহরে এসে পড়লো । সেটে 
ম্যায়াদের শহর । আকাশ থেকে বিমানে করে সমীক্ষা চালাবার সময় 
এ স্থপ্রাচীন শহরটা চোখে পড়েনি বিশেষজ্ঞদের । পড়লে কি আব এ 
শহরটা এমনি করে জঙ্গলের মধ্যে মুখ গুজে পড়ে থাকতে পারতো? 
ই জঙ্গলে স্বামী স্ত্রীকে দীর্ঘদিন কাটাতে হয়েছিল। ম্যাক্কিকোর সেই 
তারা আধুনিক সভ্য সমাজের ছোয়া বাচিয়ে জঙ্গলের মধ্যে বাস করলেও 


( ৬৫ ) 


নৈতিক দিক দিয়ে যেমন তাবা সুন্দর, তেমনি চিন্তা বুদ্ধির দিক দিয়েও 
সভ্য সমাজের থেকে তাবা উন্নত মহিমান্বিত। এ দম্পতি ওসব প্রাচীন 
অধিবাসীদের সম্বন্ধে বিস্ীত কোন বিবরণ রাখেনি । নিষেধ করে দেওয়া 
হয়েছিল । (২৬) 

পেরু এবং বলিভিয়ার ইত্ডিয়ানবা বলে থাকে আন্দিজ পর্বতে অনেক- 
গুলো ভূ-গর্তস্থ সুড়ঙ্গপথ এদিক ওদিকে ছড়িয়ে পডেছে। তাহলে কি 
আন্দিজ পর্বতেব পাতাল বাজ্যে এখনো কোন জাতি রাজত্ব কবে 
চলেছে নিবিবাদে? রুবিচের বিবরণ থেকে জানা যায় পর্বত থেকে নাকি 
চীনের সিংকিয়াং প্রদেশে নব নারীর! নেবে আসে । জিনিষ পত্র কেনে, 
পুরোনো স্বর্মুদ্রা দেয় পরিবর্তে । এদের চাঁলচলন শন দেখলেই নে 
হয় এবা অন্ত লোকের বাসীন্দা। 

পথিবীবর বিভিন্ন পর্বতে যদি স্র-সভা মানুষ বাস করে থাকে 'বাহলে 
আমাদের এর হিমালয় পর্বতে যে মান্বষরূপী দেবতাবা বাস করেন তা 
মিথ্যে বটনা হবে কেন? হিমালয়ের এ কাঞ্চন জজ্ঘা, এ নন্দাদেকী, এ 
কৈলাস হিন্দুদের কাছে স্বর্গেব মতো পবিত্র । হিমালয়ের তুষার রাজো 
হয়তো এখনো রাজাবা রাজত্ব কবেন-_ সেখানে হয়তো! এখনো উমার 
জন্ম হয়, গৌরীর বিয়ে হয়, কাঞ্চন জঙ্ঘাব শিখর দেশ থেকে লক্ষ্্ীদেবী 
হয়তো এখনো স্বর্গের দিকে উডে যান। এ কাঞ্চন জজ্ঘাতেই "মাপার 
কখনো কখনো শিব এসে বসেন। 

অভিযাত্রিবা বলে থাকেন আমাজানের ঘন গভীর জঙ্গলে (যেখানে 
কেউ প্রবেশ করতে পারেনি এখনো রয়েছে স্থুসভা মানব সমাজের 
অস্তিত্ব । এদের মধো জেদ? (2) নগবী রুপকথার মীর মতো 
স্বপ্নের নগরী অভিযাত্রিদেব কাছে। মন্থমান নগবীটী ১৯০৩০ ডিগ্রি 
দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ১২৩০ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশেন মধ্যে অবস্থিত। 
কনোলেন পানি এইচ ফাউসেট ১৯২৫ সালে এ অঞ্চলে নিখোজ হয়ে 
গিয়েছিলেন । তিনি তার নোট বুকে লিখে গিয়েছিলেন :-_- আমেরিকার 
রেড্‌ ইত্ডিয়ানদের উৎপত্তির ইতিহাস এবং প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতাকে 
নিয়ে আজ যে আমাদের মাথা ব্যথা-আমাদের যে একটা সমস্য 
সেটা দূরীভূত হুবে যদি আমরা কৃূর্ধ সংস্কৃতি বা সর্ব সভ্যতার ধারক 
বাহক পুরোনো নগরীগুলোকে পুনরাবিষ্কীর করতে পারি। কারণ, 
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তখনই সম্ভব হবে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা সম্বন্ধে সঠিক বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা । কারণ, আমি মনে করি এসব নগরীর অস্তিত্ব রয়েছে__মাটির 
নীচে কববস্থ নয়, তারা! এখনো সপ্রাণ প্রাণোচ্ছল |, রেড ইত্তিয়ানরাই 
ফাউসটকে বলেছিলেন নগরীগুলোর কথা । সেখানে লোকজন বাস 
করে, বাত্বি বেলা ঝলমলে মালো জ্বলে । (২৯) 

মাজাব বাইজানের তলহীন কুপটাঁর কথা শুনেছেন? ওট! থেকে এক 
রকম উষৎ নীলাভ মালে বেরিয়ে আসে এবং তার ভেতর থেকে ভেসে 
আসে যেন কাদের গোঙ্গানির শব্দ ; কখনো কখনো কে যেন বাশির শিষ দিয়ে 
বেড়ায় তার অভ্ডান্তরে | স্থানীয় লৌকদের এ কুপটাকে নিযে নানা রকম 
ভয় কুসংস্কার দানা বেঁধে উঠেছে । ওদের ধারণা কোন অপদেবতা কি স্থ- 
দেবতা বাস করে ওখানে । ওদের বদ্ধমূল ধারণা এবং কুসংস্কার সোভিয়েত 
বিজ্ঞানীদের নাড়া দিল। তারা এক সময় কোমর বেঁধে নাবলেন কুয়োর 
ভেতর-- দেখাই যাক কি বহম্য লুকিয়ে আছে সেখানে । কুয়োর তলদেশে 
গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করলেন গোলক ধণাধাব মতো সুডডঙ্গ পথ । সেই 
সব সুড়ঙ্গ পথ গিয়ে মিলেছে পর্বতের পাদ দেশে । এ ভূ-ভ্যন্তরের পথগুলো৷ 
যে কোথায় গেছে তা সঠিক খুঁজে বের করতে পারেননি বৈজ্ঞানিকেরা । 
তবে, একটা বড স্থৃডঙ্গ পথকে তারা পরিস্কার করতে পেরেছিলেন । 
সেটা ধরে তার! গিয়ে পড়েছিলেন পাতাল রাজোব একট! বিরাট হলঘরে। 
এটার উচ্চত। ৬৫ ফুট । এ হলঘরটা যে কোন স্থ-সত্য প্রাণী নির্ধাণ করেছে 
তাতে কোন সন্দেহ রইলো না বৈজ্ঞানিকদের | কিন্তু, কি উদ্দেশ্টে সেটা তৈবী 
কর! হয়েছে তা তারা ঠিক বলতে পারছেন না। যে ন্থডঙ্গ পথগুলো ধবে 
এগ্তনো যাচ্ছে না সেগুলোর বীধা অপসারিত হলে হয়তো রহস্যের মূলে 
প্রবেশ করা যাবে। 

আশ্র্ষের বিষয় মধ্য আমেরিকার যে স্থডঙ্গ পথগুলোর কথা আমি 
প্রসঙ্গক্রমে বলেছি সেগুলোর সঙ্গে আছে এগুলোর চমৎকার মিল। 
সোভিয়েত পুবাতাত্বিকদের কারউ কারউ বিশ্বাস এই সুড়ঙজ্পথগুলো চলে 
গেছে ইরান আফগানিস্থান পর্বস্ত-_ এমন কি মধ্য এবং পশ্চিম চীনের পাতাল 
রাজোর গোলক ধশাধাগুলোর সঙ্গে গিয়েও তার! মিলতে পারে। সম্বল কি 
এ অঞ্চলেরই পাতাল রাজ্য? (৩০) 

তিব্বতীদের বিশ্বাস এ পাতাল রাজ্যের লোকেরা এমন একটা! শক্তি থেকে 


(৬৭ ) 


তেজ আলো শক্তি আহরন করে যে তাদের আবু স্থধ্যের আলো প্রয়োজন 
হয় না। সেই পাতাল রাজ্যে তার! এ কৃত্রিম শক্তির সাহায্যে উত্তিদটজন্মায় 
এবং নিজেরাও বেঁচে থাকে। এ বাজ্য থেকে নাকি বেরিয়ে আসে *এক 
রকম সবুজ আলে । আমেরিকার আদিবাসীরাঁও এ কথাটা বলে থাকে । 
আমাজানের জঙ্গলে এক অভিযাত্রী একট? ভূ-অভ্যন্তরের বা পাতাল রাজ্যের 
গোলক ধাধার মধো গিয়ে পড়েছিলেন। এ রাজ্যে তিনি এক প্রকার 
অদ্ভুত স্ষিপ্ধ আলে জেখতে পেয়েছিলেন । তার মনে হয়েছিল কোন পান্না স্র্যই 
যেন সেই রাজ্যটাকে আলোকিত কবে রেখেছে। কিন্ত, তিনি, এ 
রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেননি । দৈত্যাকায় একট মাকরশ। 
তাকে তাড়া করেছিল। আত্মরক্ষা করবার জন্তে ছুটে পালাবার আগেই 
কিন্তু তিনি সেখানে দেখতে পেয়েছিলেন ছায়া সদৃশ মানব বা ছায়া মানব 
সেই সুড়ঙ্গ পথের “ভতরে । ওরা ছায়া মানব নয়, অনেক দূর থেকে 
দেখতে হয়েছিল বলে মানবাকৃতি কোন প্রাণীকে ছায়ার মতো মনে 
হয়েছিল_-এটেই আমার ধারণা । 

এখানে থে সত্যিই সত্যিই মানুষ বাস করে, এ সব ছায়াযে কোন 
ভূত-প্রেতের নয় সে সম্বন্ধে নিশ্িত হতে বলছেন পিটার 
কলোমিমো । কালিফোনিয়ার একজন পথপ্রদর্শক (ভ্রমণকারীদের ) টম. 
উইলসন। তার ঠাকুরদা দক্ষিণ আমেরিকার গল্প উপাখ্যানগ্ুলো 
সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন। একবার তিনি সেখানকার জঙ্গলে ঘুবতে 
ঘুরতে একট! সুন্দর স্থদৃষ্ঠ নগবীর মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন। বেশ কিছুকাল 
ছিলেনও নাকি তিনি সেখানে কতকগুলো অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের সঙ্গে, 
পৃথিবীর মানব মান্থষের সঙ্গে যাদের কোন মিল নেই । তার বর্ণনা মতে 
& লোকগুলেঞ্* পরেছিল এমন এক জাতীয় পোষাক-মনে হয় চামড়া 
দিয়ে তৈরী কিন্ক ঠিক চামড়া নয়। ঘটনাটা ১৯২* সালের। তখন 
কি পৃথিবীর মানুষ প্লাষ্টিকের বথা জানতো? মনে হচ্ছে এ সব লোকেবা 
প্রাহিক জাতীয় কোন উপাদানে তৈরী পোশাকই পরতো । তার! যে 
খাবার খেয়ে থাকে তাও নাকি অপাধিব ধরণের । 

উপরোক্ত, প্রাষ্টিক জাতীয় পোশাকের বথা যে মিথ্যে নয় তা প্রমাণ 
দিচ্ছেন পিটার কলোসিমো৷ পুরাতাত্বিক আবিষ্কারের সাহায্যে। ১৯৩৫ 
সালে হোয়াইট্‌..নামে একজন ম্বর্ণ শিকারী একটা ,গোরস্থানেও মধ্যে গিয়ে 
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পড়েছিলেন । সেখানে বিরাট একট হল ঘরের মতো জায়গাতে তিনি 
শতো শতে। মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছিলেন । তাদের দেহে ছিল 
চামড়ার মতো কোন উপাদানে তৈরী পোশাক পরিচ্ছদ । সে জায়গাটা! 
ছিল সেই সবুজ আলোকে আলোকিত; সেই অপাধিব আলোকের মধ্যে 
কতকগুলো স্বর্ণময় মৃতিকে তিনি জল, জল করে জলতে দেখেছিলেন । 

ভদ্রলোকের বিবৃতিকে যাচাই করে দেখবার জন্যে একট৷ অভিযাত্রিদল 
গেলেন সেখানে । কিন্তু, তারা সেই জায়গাটায় পৌছুতেই পারেননি । কিন্তু 
একজন বুদ্ধ কামিন বাঁ খনির কুলি বললে সে জানে এই জায়গাটার কথা। 
সে নাকি ভয়ে এ কথা প্রকাশ করেনি কারও কাছে। অভিযাত্রিদদলকে সে 
বললে £₹-স্যা, সে পরে তাদেরকে নিয়ে যেতে পাবে যে কোন সময় এ 
জায়গায় । সে যেবর্ণনা দিলে! জায়গাটার তার সঙ্গে হোয়াইটে”র বর্ণনার 
হুবন্থ মিল। 

এই সুড়ঙ্গ পথগুলে। সম্বন্ধে রেড-ইত্ডিয়ানদের প্রধান বা বয়োজ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ 
কোন রেড ইন্ডিয়ানকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে যার] এ সুড়ঙ্গ পথগুলে! 
তৈরী করেছে তারা৷ এ পৃথিবীর বালীন্দা নন। আকাশে এঁ যে তারাগুলো 
দেখ। যাচ্ছে তাদের কাছাকাছি কোন রাজ্যে তাদের বাস । তার! এমন 
একট রশ্মির সাহায্যে এ হুড়ঙ্গপথগুলে৷ তৈরী করেছে যে বশ্মির সাহায্যে 
অতি সহজে পাথররাশিকে বিগলিত করা যায়। 
_ আলফিউস হায়াট আর একজন দুঃসাহসিক অক্লান্ত অভিষাত্রি। 
অজানাকে জানবার প্রবল স্পৃহা--অতীতের প্রতি আর রয়েছে একটা 
অকৃত্রিম আকর্ষণ । মধা আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে তিনি 
একশ*টার ওপর বই লিখেছেন। এই তিনিও কিন্তু আমাজানের ঘন গভীর 
জঙ্গলে প্রবেশ করেননি। ভয় ছিল বুঝিবা তিনিও হারিয়ে যাবেন, 
কলোনেল ফাউসেটের মতে।। এসব জঙ্গল সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণ। করেছেন 
তিনি। তিনি মারা যাবার পরে তার বিধবা স্ত্রী এ গবেষণা চালিয়ে 
যান। ডিউক অব মেডিম্তাচেলি'র কাছে যেসব গোপন দলিলপত্র ছিল 
তাই তাদ্দের গবেষণার প্রধান সম্বল। কলম্বাস যে তালিকা! ব্যবহার 
করেছিলেন তাও নাকি তাদের সঙ্গে ছিল। এ সব দলিল পত্রে আমেরিকার 
অভ্যস্তর ভাগের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। মুখ্যতঃ এঁ সব দলিলের 
সাহায্েই আলফিউন্ভী হায়াট এবং তার স্ত্রী স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন ষে 
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মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় স্ুসভ্য সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল এবং তাদের 
বংশধরের! এখনে! সশরীরে স্থসভ্য জীবন যাপন করে চলেছেন গবেষকরা 
আলফিউসের এ দাবী খতিয়ে দেখছেন। তাবা পরীক্ষা করে দেখেছেন 
ফিনিস দেশীয় অক্ষর, প্রাচীন পেরুবাসীরা গ্েনাইট, পাথর কাজে লাগাবার 
জন্তে যে রাসায়নিক দ্রব্য বাবহার করতেন তাও। এখন একালের সন্দেহ- 
বাতিকগ্রস্ত গবেষকরা ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে বাধ। হচ্ছেন £ হ্যা, 
দাবীটা একেবারে উপেক্ষণীর নয়। 

ব্রাসিলের ম্যাগনেসিয়া এস্‌ এর ডাইরেক্টর মিগুয়েল কাহেন বরাবরই 
শিল্পজ ধাতু__বিশেষ করে ম্যাগনেসিয়া জাত দ্রব্যা্র প্রাতি ভীষণ অন্ুবক্ত। 
কোম্পানীর প্রোস্পেক্টরদের একজন একদিন টের। প্রোহিবিভা ঝ। নিষিদ্ধ 
দেশের (যার কথা আমরা উপরে আলোচনা করলাম ) সীমান্তে 'একথগ্ 
অপাথিব স্ফটিক কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। মিগুয়েল কাহেন সেই ধাতুট! 
নিতান্ত কৌতুহলী হয়ে পাঠিয়ে দিলেন ফ্রান্দের জাক্স বাঞ্জিয়ারের কাছে। 
বাজিয়ার সেটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন। ধাতুটার অপাধিবতা 
লক্ষ্য করতে পেরে আতকে উঠলেন। ধাতুটা অপাথিব রকমের স্ব 
ম্যাগনেসিয়াম কাবোনেইট, দিয়ে তৈরী । 

ধাতু বিষ্ভায় এ বকম কোন পদার্থের বর্ণনা পাওয়া যায় না। বাজিয়ার 
তখন সেটাকে ফ্রান্সের এযারোনটিক্যাল রিসার্চ ইনষ্িটিউটে পাঠিয়ে দিলেন । 
সেখানকার বিশেষজ্ঞরা রায় দিলেন ধাতুট। কৃত্রিম অর্থাৎ প্ররুতির স্থষ্টি নয়। 
তাহলে কে এ ধাতু তৈরী করলো ? 

ও গ্লোবে! সংবাদ পত্রের মহিল' সাংবাদিক চিচিলিয়। প্যাজাক। তিনি 
ব্রাসিলিয়ার সাংবাদিক। ভদ্রমহিলার রিপোর্ট থেকে এটেই জানা যায়, 
১৯৫৮ সাল নাগাদ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে সব জার্মাণ সৈন্য ব্রাসিলে 
পালিয়ে গিয়েছিল তার। সামরিক আদালতে বিচারেরু ভয়ে টের প্রহিবিভাতে 
ব। নিষিদ্ধ এলাকায় পালিয়ে গিয়েছিল | সাধারণতঃ যার। এই নিষিদ্ধ এলাকায় 
প। দিয়ে থাকে তারা আর ফিবে আসতে পাবে না। তারা একেবারে 
নিখোজ হয়ে যায়। কিন্তু, এসব নাজি সৈন্যদের ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটলে 
অন্ত রকম। তাদের পরিবারের অন্যান্য যারা ব্রাসিলে বসবাস করছিল 
তার! এ নিরুঙ্গেশ সৈন্যদের কাছ থেকে রীতি মতে। চিঠিপত্র পাচ্ছিল । 
তারা বন্দী। কিন্ত কোন রূপ অমর্ষদা নেই; অত্যারটির' নেই- নিরুদ্ধেগে. 
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স্বচ্ছন্দে চলেছে জীবন যাত্রা । কাদের হাতে “ন্দী ওরা? প্রশ্নটা! সবার 
মনে। কিন্তু ওরা কোন দিনই খুলে লিখলে! না সেই তাদের কথা। 
ওদেরকে নাকি নিষেধ করা হয়েছে আসল রহস্য ফাস করে না দিতে 
কারউ কাছে । (৩৯) 

এরা কারা? গ্রহাস্তরের মানুষ? নাজি সৈন্যব। কি গ্রহাস্তরের মানুষ- 
দেব কলোনিতেই বন্দী? 

অন্য গ্রহ থেকে মানুষেরা কি এই পৃথিবীতে তাদের কলোনিগুলোতে 
যাওয়া আসা করে? হ্যা, করে। সাইবেরিয়া, আযাণ্টাকটিকা, আর্জেন্টিনা, 
গ্রীণল্যাণ্ড, সাগরে, মহাসাগরে, পবতে পরতে রয়েছে গ্রহাস্তবরের মানুষদের 
কলোনী বা উপনিবেশ । এবং সেখানেই তার। যাওয়া আসা করে মান্বষেরু 
অগোচরে । এটে আর অন্রমানের ব্যাপার মাত্র নয়। বৈজ্ঞানিক 
স্বীকৃতি রয়েছে এর পেছনে । ১৯০৭ সালে সাহবেরিয়ায় বিস্ফোরণটাবু 
কথা নিশ্চয় মনে আছে। ওটা কিসের বিক্ষোরণ? আমেবিকার 
ইনিস্টিটিউট অব. নিউক্রিয়ার বিশাচ সাইবেরিয়ার টাঙ্গামকা অঞ্চল থেকে 
এ বিস্ফোরণে প্রজ্জলিত বৃক্ষরাশির ভন্মস্থপ থেকে কিছু ছাই এনে রেডিও 
কেমিক্যাল এনালাইসিস এর সাহাযো এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন যে এ্যাণ্টি- 
মেটাবের সঙ্গে মেটাবের সংস্পর্শের ফলেই এ বিস্ফোরণটা! ঘটেছিল। 
বৈজ্ঞানিকের! এটুকু বলেই ক্ষান্তি দিলেন না । তারা সরাসরি স্বীকার করলেন ঃ 
অন্য কথায় আমাদের এ সিদ্ধান্তেই পৌছতে হচ্ছে ( সেটা যতই মন্মে হোক, 
না কেন, আমর নিরুপায়, সত্যকেই স্বীকার করতেই হবে) যে টাঙ্জাসকার 

ংস যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল একথানা মহাকাশযানের ক্র্যাশ-ল্যপ্তিং-এর ফলেই । 

ধর মহাকাশযানট। চলছিল এন্টিমেটার ফিউয়েলের সাহায্যে | (৯০) 


৭১ 


মহাক।শের মানব আঙতেন 


মহাকাশ থেকে স্থসভ্য মানব আগে এসে থাকলে এখন আসবে না কেন? 
পৃথিবীর মানুষ আগে চাদে যেতে পারলে এখন পারবেন কেন? নিতাস্তই 
সঙ্গত প্রশ্ন । কারণ, সভ্যত। ক্রমশই এগিয়ে চলে সামনের দিকে। 
পৃথিবীর মানুষ চাদে যেতে পারতো! তো৷ এখন তার মঙ্গল গ্রহে যাবার 
কথা । কারণ, মহাকাশ বিদ্যায় উত্তরোত্তর সে আরও বেশী করে হাত 
পাকাচ্ছে। তাই, এখনো মহাকাশ থেকে গ্রহাস্তরের স্থসভ্য জীব আমাদের 
পৃথিবীতে আসে এ কথাটা প্রমাণ করতে না পাবুলে হাজার হাজার 
বছর আগে যে তাব। আসতো। এ যুক্তিটার ভিত্তি কিছুটা ছুবল হয়ে পড়ে। 
আবার প্রাচীনকালে নেবে আসতো পৃথিবীর বুকে অন্য গ্রহের মানুষ এ 
কথাটা প্রমাণ করতে পারলে বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকেও যে তারা 
আসছে এ কথাট? সহজেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে । 

এ যুগে উড়স্ত চাকিগুলোকে নিয়ে পড়ে গেছে হৈ চৈ। অনেক 
দায়িত্বশীল প্রত্যক্ষদশরশ বলছেন তার! দেখেছেন অন্য গ্রহ থেকে আসা বা 
অপাধিব মহাকাশযান এবং তাদের আরোহীকেও ; সে রকম ইতিহাসের 
পাতা থেকেও খুঁজে পাওয়। যায় অজন্ বিবরণ, অনেক দায়িত্বশীল 
প্রত্যক্ষদর্শশর স্বীকারোক্তি । 

ফ্রান্স এবং ইটালীর প্রাচীন গল্লে পাওয়া যায় ম্যাগোনিয়া রাজ্যের 
কথা। মেঘের আড়ালে ঢাকা অপাথিব সে রাজ্য, আর অপার বিন্ময় 
তার রাজধানী ম্যাগোনিয়ার । ওখান থেকে নেবে আসে জলধ-জাহাজ। 
কখনো কখনো ডুঁড়ে বেড়ায় এখানে ওখানে সে জাহাজ, কখনো কখনো 
নেবেও পড়ে পৃথিবীর বুকে, কিন্তু ধর্মপ্রাণ যাজক গোষ্ঠি এ ম্যাগোনিয়াকে 
ভাবতে। ভাইনীদের ক্রীড়া ক্ষে্র। যাছুবিগ্ভার সাহায্যে ওযা আকাশের 
ভ্রাই রাজ্য থেকে কখনো কখনো পৃথিবীর বুকে নিক্ষেপ করে প্রবল বৃষ্টি 
ঝড় বঞ্ধা প্রভৃতি । উদ্গেশ্ত পৃথিবীর ক্ষতি এবং শস্ক্ষেত্রের সর্বনাশ করা । 

কিন্ত, দশম শতাব্দীর আর্চ বিশপ্‌ লাইয়ন্দের আগোবার্ড ছিলেন 
সংস্কার বিবজিত মান্ষ। তিনি বিশ্বাস করতেন না ভাইনী এবং যাছুবিষ্ঞার 
কথা । তিনি মেঘের রাজ্য থেকে উড়ে আসা ও সব ঝু্টওয়াই জাহাজের 


( ৭২ ) 


কথা লিখে গেছেন। সেগুলোর বর্ণনা তিনি এমনভাবে দিয়েছেন পড়লে 
মনে হয় যেন এ যুগের উড়ন্তচাকির কথাই পড়ছি। তিনি বললেন এ সব 
হাওয়াই জাহাজে করে যারা নেৰে আসতো! তার। যে এন্দ্রজালিক, 
কিংবা এ্রন্্রজালিকদের সঙ্গে রয়েছে তাদের যোগন্জ্জ এই সাধারণ 
বিশ্বাসটা তুল । 

বিশপ অন্ত জায়গায় লিখে গেছেন কি ভাবে তিনি চারজন লোকের 
প্রাণ বাচিয়েছিলেন তার বর্ণনা । তাদ্বে মধ্যে তিনজন পুরুষ, একজন নাবী । 
স্থনীয় লোকেরা মনে করেছিল ওরা নেবে পড়েছে হাওয়াই জাহাজ থেকে 
এবং ওরা ডাইনী বা এরন্রজালিকদের চর ছাড়া অন্য কিন্ত নয়। অতএব 
সবাই মিলে এ চাবজন নর-নারীকে টিল ছুড়ে ছুড়ে মেরে ফেলবার বিরাট 
আয়োজন করছিল । এমন সময় বিশপ তাদের মধ্যে ছুটে গেলেন। রুক্ষা 
করলেন এ চারজন নিরীহ প্রাণীকে । (৩২) 

প্রাচীন লেখকেরা অনেকেই লিখে গেছেন আকাশে অতিপ্রাকৃত বস্ত সব 
দেখবার কথা । এমব অতিপ্রাকত বস্তর নাম--তাদের ভাষায় জলস্ত- 
পাঁতিহাস, দেখতে অনেকটা আগুন ঝরানো মেঘের মতো-_যেটা অতি 
দ্রুত আকাশ চিড়ে মিলিয়ে যেতো দিগন্তে । অনেকের ভাষার এগুলো৷ আবার 
উড়ন্ত ড্রাগন” । এ রকম অনেকগুলো! “উড়ন্ত ড্রাগন্‌ঠ দেখা গিয়েছিল ১৫৩২ 
সালে। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে একটা বই বেরিয়েছিল- নাম “দি 
কন্টেম্প্লেশন অব. মিসটিরিস” । এ বইটার মতে £--এঁ সব উড়ন্ত বস্তগুলো 
শয়তানের স্যষ্টি--ধুরদ্ধর ধাদ্ধাবাজদের চালাকি । অষ্টাদশ শতাব্দীতেও 
এ জাতীয় উড়ন্ত বস্ত দেখ। গিয়েছিল আকাশে । বৈজানিক বিশেষজ্ঞ মহল 
অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করবার চেষ্টা করলেন £_ আবহাওয়ার 
তারতম্যের জন্তেই এহেন টুকরো! টুকরো জ্বলন্ত দৃশ্তের সৃষ্টি হয়ে থাকে 
আকাশে । কিন্তু, এ সব উড়ন্ত পাতিহাস বা উড়ন্ত ড্যাগনগুলে। আকাশে 
উড়বার সময় যে জাতীয় শব্দের জন্ম দিতো আধুনিক সত্তর দশকের উড়ন্ত 
বস্তগুলোর শব ও ধরন ধারণও সেই রকম। 

বিখ্যাত এঁতিহাসিক প্রিনিও বূহস্যজনক উড়ন্ত বস্তগুলোর কথা লিখে 
যেতে ভোলেন্নি । তার লেখা থেকে কতকগুলে। উদ্ধৃতি দচ্ছি £__ 

“অত্যু্জল আলোকশিখা আকাশটাকে উদ্ভাসিত করলো সহসা । 
ল্যাসিভোমোনিয়ট্ী অধিবাসীরা! গ্রীকৃ-সাম্রাজ্য হারিয়েছিল যে মারাত্মক 
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নৌ যুদ্ধে হেরে ষাবার পর সেই যুদ্ধের সময়ও সৃষ্টি হয়েছিল আকাশে এ রকম 
এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্ঠ' ( ২৬ পরিচ্ছেদ )। 

“তিনটে চাদ সহসা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে আকাশে,__জি. ডোমিজিও 
এবং জি ফ্যান্গিও র দ্বতাবাসে । (পরিচ্ছেদ ৩২) 

“একটা আলোকবিন্বু ছুটে আসলো একটা তারা থেকে; যতোই 
পৃথিবীর কাছাকাছি এগিয়ে এলো সেটা ততো৷ বেশী তাবু ভয়ংকর রূপ । 
পূণিমার চাদের মতো পূর্ণ হতে না হতেই একরাশ ধোয়া ছুড়ে মারলে 
আকাশে । তারপর একটা সার্চলাইটের মতো মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে ৷? 
(পরিচ্ছেদ ৩য়) 

তৃতার শতাব্দীর পাশ্চাত্য এ্তিহাসিক জুলিয়ান” দি ওবসেকুইয়াস 
লিখেছিলেন তিনটে. চাদ দেখতে পাওয়ার কথা । ওগুলোকে প্রথমে দেখা 
গিয়েছিল রিমিনির আকাশে; তারপর উপদ্বীপের বিভিন্ন জায়গায় । 
ঘটনাট? ২২২ খু; পূর্বাব্দের । 

এই ভন্রলোক আরও লিখেছেন £-স্পোপেটার মাটিতে একট প্রকাণ্ড 
ত্বর্ণকাস্তি অগ্রনিগোলক গড়াগড়ি দিয়েছিপ। ক্রমশঃ ওটা বুহত্তর আকার 
ধারণ করলো । মাটির ওপর গড়াতে গড়াতে পূব দ্িকে চলে গেল। এতো 
প্রকাণ্ড ছিল সেটা! সুর্যকে পর্যস্ত ঢেকে ফেলেছিল । ( ৯১ খুঃ পূবান্বের কথা )। 

প্রথম শতাব্দীর ইউরোপীয় এঁতিহাসিক টিটো লিভিও লিখেছেন £- 
গোলাকার ছত্রে'র মতো বস্তগুলে৷ উধ্ব কাশের অনেক ওপরে লাম্ব্র মতো 
শুধু ঘুরপাকই খায়নি ; ফ্যালেরী ভিটারেসে শুধু অদ্ভুত রকম সব তৃতুরে মূ্তিই 
দেখা যায়নি,আকাশে উঠেছিল প্রচণ্ড শব্দ, যনে হয়েছিল ফেটে চৌচির 
হয়ে যাবে বুঝি আকাশটা । তখন চারদিক আলোকিত হয়ে উঠেছিল কয়েক 
জোড়া৷ সুর্ষের প্রচণ্ড তাপ বিকিরুণে। মেই সঙ্গে পৃখিবীবু বুকে নেমে 
এসেছিল কতকগুলে। প্রাণী পৃথিবীর সঙ্গে যাদের কোন সম্পর্কই নেই। 
( ঘটনাট। ২১৯ খুঃ পূর্বান্দের )। 

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের জন্মদাতা হিসেবে চিহ্নিত সেন্টবীভ। তার 
জন্ম হয়েছিল ৬৭২ গ্রীন্টাবে। [21500819 128.501591850108  521015 
4১708107900” গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন ; ৬৬৪ শ্রীস্টাব্দে 
অবিশ্বাস্ত একট! ঘটনা ঘটেছিল । একদিন ন্বাত্রে একজন সক্্যাসী গ্রার্থনারত 
(থেমসের কাছে বাকিং মন্তাস্টি,তে) এমন সময় দেখ্টলন প্রকাণ্ড একটা। 
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আলোকগ্ুচ্ছ নেমে পড়লো আকাশ থেকে । সেই আলোকমণ্ডিত বস্তটা 
কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল মঠের পাশে । একটু পরে অদৃপ্ঠ হয়ে গেল আকাশে। 

অন্ত জায়গায় তিনি লিখেছেন ; চারটে উজ্জল পদার্থকে ভাসতে দেখা 
গেছে আকাশে”-_তার। খুবই উজ্জ্বল এবং চটুপটে । 

এ্যাঙ্গ লো স্যাকান ক্লেনিক্যালে লেখা আছে-_-৭৯৩ শ্রীস্টাব্দে নর্দামব্রিয়ার 
অধিবাসীরা! সচকিত হষে উঠেছিল কতকগুলে! অপাথিব বস্তু দেখতে পেয়ে । 
সেগুলে অত্যুজ্জল ; এবং রক্তবর্ণ দানবদের আকাশে ভাসতে দেখা গিয়েছিল 
একই সঙ্গে ৷ 

ফ্লোরেন্স হিস্টোরিআমে বেনেভিকৃটাইন রোজার অব. ওয়েনভোভার 
লিখেছেল :--৭৯৬ খ্রীপ্টান্বে ছোট ছোট গোলাকার কতকগুলে! উজ্জ্বল বস্তরকে 
স্থর্ধের চারপাশে ভাসতে দেখেছে ইংল্যাগ্ডের লোকেরা সবন্র 

তবে, লি কোম্টে ডি. গ্যাব্যালিস (০ 001006206 0391১911১ ) 
নামক বইতে ধর্মযাজক মোন্টফউকন যে অবিশ্বাস্য কাহিনী লিখে গেছেন তা 
পড়লে চমত্কৃত হতে হয় £--পৃথিবীর মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত দিশেহারা হতে 
দেখে সেই সব অপাথিব লোকের দেবতারা কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন । 
বিরাট একটা মহকাশ যান ছিল তাদের সঙ্গে। তারা কয়েক জন নাবী 
পুরুষকে বেছে নিলেন তাদেরকে শিখিয়ে পড়িয়ে দেবতা বানাবেন বলে ।...*** 
ও সব নর নারীর! যখন পরে ফিরে এসেছিল পৃথিবীতে আকাশের পথ বেয়ে 
তখন তাদেরকে মনে কর হয়েছিল শয়তানের চর। তারা এসেছে পুকুরের 
জলে, শন্যক্ষেত্রে বিষ মিশিয়ে দিতে । বন্দী করা! হলে তার্দেরকে। 
অমানুষিক নির্যাতন করা হলে! তাদের ওপর । অনেকেই মারা গেল। 
যারা বেঁচে রইলো তারা নিরুপায় হয়ে সারা দেশে বলে বেড়াতে লাগলো £-- 
“আমরা গ্রিম্যালডো'র লোক । যাছুবিষ্যা বিশারদ ডিউক অব. বেনেভেণ্টোরু 
লোক আমনা। এসেছি আপনাদেরকে ফ্রাঙ্কদের অত্যাচার থেকে মুক্ত 
করতে।' কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মান্রষ তাদেরকে বিশ্বাস করলো 
না। শেষ পর্যস্ত আকাশ থেকে আবার নেবে এলেন সেই সব অপাধিৰ 
লোকেরা । নানা! রকম অলৌকিক কাণ্ড দেখালেন পৃথিবীর মানুষকে । তারপর 
উধাও হয়ে গেলেন পৃথিবীর মানুষের হাতে অত্যাচারিত শিষ্যদের নিয়ে ।' 

১৫৫৭ সালে উড়ন্ত বস্ত দেখা গিয়েছিল ভিযেনাতে। এ একই বছরে 
পোল্যাণ্ডে এবং স্থুরেনবার্গে দেখা গিয়েছিল 'সবুজ সুর্য, “লাল কৃর্ষা.১ “্দস্ত 
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চাকৃতি।* অস্ট্রস্বার আকাশে ১৫৫৮ সালে নাকি ছুটে! উজ্জল গোলাকার 
বস্তর মধ্যে যুদ্ধ বেধেছিল-ুদ্ধ বিমানের মতো! ছো! মেবে মেরে উড়ছিল 
ছটোতে। স্থইডেনে ১৫৪৭ সাল থেকে ১৫৫৮ সাল পর্যস্ত যে সব উড়ন্ত 
বস্তু দেখা গিয়েছিল সেগুলোর আকুতি খোদাই করে রেখে গেছেন নকৃশা 
খোদাইকারী উয়েক € ৮/12০ )। 

এখন হয়তো! আপনাদের কাছে এটাই স্থ্স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে আকাশে 
উড়ন্ত গোলক কিংবা! উড়ন্ত চাকৃতি কিংবা! মহাকাশধান দেখার ঘটন। নিতান্ত 
আধুনিক কালের ঘটনা কিছু নয়। এদের আনাগোনা চলছে প্রাগৈতিহাসিক 
যুগ থেকে । বাইবেল থেকেও এদের কথা জানা যায়। স্থৃতরাং, এসব রূহস্য- 
জনক বস্ত আমেরিক! কিংবা অন্ত কোন সভ্য দেশ গোপনে আবিষ্কার করেছে 
এবং পৃথিবীকে মাঝে মাঝে ভেক্কিবাজী দেখাচ্ছে এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভূল। 

প্রাচীন লেখক এবং এঁতিহাসিকদের লেখা থেকে আমরা শুধু মহাকাশ- 
যানের কথাই পাচ্ছি না, এ কথাটারও উল্লেখ পাচ্ছি যে সে সব মহাকাশযানে 
' করে মহাকাশের লোক এসে নাবতো পৃথিবীতে আর যার! জানে না 
লেখাপড়া, যাবা অজ্ঞ মূর্খ তাদের মুখে মুখে বংশপরম্পরায় অমর হয়ে 
থেকেছে মহাকাশ থেকে লৌক [নেবে আসার ঘটনাসব পুরাণ কাহিনী 
উপকথা উপাখ্যান হিসেবে । কুইন চারলোটে দ্বীপপুজ্ঞের হাইড ইও্য়ানদের 
জিজ্ঞেন করুন, তার1 বলবে £--€5২) বড়ো বড়ো সব মহাপুরুষেরা নেবে 
এসেছিলেন আকাশ থেকে জলম্ত বন্তগুলোতে চড়ে। ন্যাজাভোদের 
(81583) জিজ্ঞেস করুন, তাব। বলবে £- হা, দেবতারা আসতেন 
অন্ত গ্রহ থেকে । তারা পৃথিবীতে অনেকদিন থাকতেন আবার ফিরে 
যেতেন। কখনে। কখনো আবার পৃথিবী থেকে তাদেরকেও নিয়ে যেতেন 
যার ম্ব-ইচ্ছায় যেচ্গতে চাইতো! |” 

এমনকি ব্রাজিলের জঙ্গলের আদিবাসীরাও আপনাকে বলবে উড়ন্ত 
আগস্ভকদের কথা, উড়স্ত নৌকোর কথা ।' এই হতভাগ্য লোকগুলো 
এখনে। তাদের দেবতাদের জন্যে বসে আছে যেন হাত জোর কবে। 
তাদের বিশ্বাস মহাকাশ থেকে ওরা আবার আসবেন। তাদের জন্যে 
তার! পুজার্থ রেখেছে সাজিয়ে | 

কিন্ত, ক্যানাভা'র এযালগনকিন রেডস্কিনদের অতো! ধৈর্ধ নেই। তাদেন্স 
মতে সত্যি সত্যিই মহাকাশ থেকে এসেছিলেন তাদের দেবতা, 
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গস্ক্যাপ,। শ্রস্ক্যাপ তাদেরকে স্থশিক্ষিত সভা করে তুলেছিলেন । 
তাদেরকে শিখিয়েছিলেন কি কবে চাষ করতে হয়, কি করে ঘরবাড়ী 
প্রাসাদ শ্রেণী তৈরী করতে হয়, কি করতে শক্রকে প্রতিহত করতে হয়, 
কি করে অন্ুস্থ লোককে স্থস্থ করতে হয় এই সব। একদিন কিন্তু তাদের 
পরমাবাধ্য অতি প্রিয় দেবতা গ্রস্ক্যাপ চলে গেলেন। তার আত্মীয়- 
পরিজনদের জন্যে মনটা খারাপ হয়ে পড়েছিল বুঝি বিদায় বেলায় । 
তাই বার বার করে বলেছিলেন £_-“আবার আমিব ফিরে 1” পরমারাধ্য 
দেবতার অন্তদ্রপনের পরও বহুদিন ধরে রেড ইত্ডিয়ানরা তাকে পুজো 
দিতো, তাকে আহ্বান জানাতো কাতর হৃদয়ে । কিন্তু যখন দেখলে! 
দেবতা আব আসছেন না তখন মিছে মিছি মায়! মরীচীকার পেছনে ছুটে 
মরতে তার! আর ব্যস্ত হয়ে থাকবার প্রয়োজন এনে করলে! না। তার 
তাদের দেবতাকে বিসর্জন দ্িলো। যে দেবতা কথা দিয়ে কথা রাখেন 
না৷ সে মিথ্যেবাদী দেবতার পৃজে। কবে লাভ ? 

আমাজানের টুপিরাও আজ হতাশ। তারা তবুও হতাশ কণে 
বলে :__হে দেবতা, হে আকাশ এবং বায়ুর দেবতা, আসবে না তুমি 1, 

অশিক্ষিত নিরীহ লোকগুলোর.এসব কথ! কি শুধুই গল্প,_মিথ্যা কল্পনা ? 

প্লিনি তার ন্তাচারোলিষ্ট হিস্টোরিয়ায় (08০9 33 ) লিখেছেন উল 
বৃষ্টি, ছুধ বৃষ্টি, রক্ত বৃষ্টির কথা, মাংস বৃষ্টির কথা, লোহ বৃষ্টির কথ!। 
তিনি লিখে গেছেন শক্ত পোড়! ইটের বৃষ্টির কথ! । 

এসব কথ বিশ্বাস কর! শক্ত । কিন্তু, এতিহামিক প্রিনি পণ্ডিত ব্যক্তি, 
সত্যান্থ-সন্ধ্যানী। মিছেমিছি হাম্তকর উক্তি করে তিনি হাস্যাস্পদ হবেনই 
বা কেন? পৃথিবীতে যখন উড়ন্ত বস্তগুলোর বেশ আনাগোর্পা চলেছে. 
তখনই এক এক সময দেখা গেছে উল বুষ্টি হতে, অন্য সময় দেখা গেছে 
লৌহ বৃষ্টি হতে। উড়স্ত বস্ত্গুলো আমেরিকা এবং ইউরোপের ওপর, 
দিয়ে উড়ে যাবার পর পেন.দিলভ্যানিয়াতে রক্ত বৃষ্টি হয়েছিল ১৯৪৭ - 
সালের জুন মাসে এবং লিমুবিয়াতে ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মা 
বৃষ্টি হয়েছিল সেস্টো ক্লোরেনটিতে ফ্লোরেন্সে এবং ভিয়েনাতে ১৯৫৪ 
সালের অক্টোবর মাসে । 

এসব আজগুবি ব্যাপার নিয়ে গব্ষেণা, চালাবার জন্তে চালস হাই- 
ফোর্ট অমর হয়ে আছেন । ১৯১০ সালের কথা। ত্রিশ বৎসর বয়সে 
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উত্তরাধিকার হ্ৃত্রে প্রাপ্ত মুদির দৌকানটা বিক্রি করে দিয়ে তিনি এই 
গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন। সে সব ঘটনা অপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব 
বলে মনে হয় অথচ যেগুলো এঁতিহাসিক বাস্তব সত্য ১ সব ঘটন৷ 
তিনি লিপিবদ্ধ করে যেতে লাগলেন । 

১৮১৯ সচলে লাল বৃষ্টি ঝরেছিল ব্লযান্কেন্বার্গ এর ওপরে । ১৯০২ 
সালে ট্যাসম্যনিয়ার ওপর ঝরেছিল কাদা বুষ্টি। ১৮৯২ সালের ৩০ই 
জান্রয়ারী বামিংহামে হয়েছিল ব্যাঙ, বুষ্ট । ১৮৮ সালের ৩০শে 
নবেম্বর প্যালারমো"র আকাশে পরীর মতে! পাখাওয়াল! জীবদের ভাসতে 
দেখা গিয়েছিল । ১৮২১ সালের ২২শে নবেম্বব মাসে ন্যাপল্সের 
উর্ধাকাশ থেকে ভেসে এসেছিল চেঁচামেচি শোরগোল । ১৮৬১ সালে 
সিঙ্গাপুরে হয়েছিল মব্ম্য বৃষ্টি। কোন এক বছরের ১০ই এপ্রিল ঘটেছিল 
শুফ পাতার প্রবল বর্ণণ। সুমারিয়ায় ব্জরবিদ্যৎ সহ বারিপাতের সঙ্গে 
সঙ্গে ক্ষুদ্র হাল্কা কুঠারারুতি লৌহখণ্ড ঝড়ে পড়েছিল আকাশ থেকে । 
এ ছাড়া জীবন্ত প্রাণীবাও নেমে পড়ে আকাশ থেকে । তার] পথিবীর 
মানুষকে ধবে নিয়ে যায় এমন ঘটনাও ঘটেছে। উজ্জ্বল জ্বলস্ত চাকা 
ভামতে দেখা গেছে সমুব্রে। মাংস বুষ্ট, গন্ধক বৃষ্টর ঘটনাও ঘটেছে। 
এডিনবার্গের স্থ-উচ্চ পাহাডের চুড়ায় পাওয়া গিয়েছিল অন্য পৃথিবীন 
ছোট ছোট মানুষের শবাধার বা কাফিন। 

মাঝে মাঝে বৃ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝ'র পড়েছে প্রাণীদের দেহাবশেষ» 
সিরিশ জাতীয় পদার্থ--তার লঙ্গে পচা দুর্ন্ধ। এ রকম ঘটনা ঘট.বার 
কারণ কি? তাহলে কি এটেই শ্বীকার করতে হয় ষে মহাকাশে ভাসছে 
বিস্তৃত আঠালো সিরিশযুক্ত অঞ্চল? এতে কি এটাই প্রমাণ হয় যে 
অন্ত গ্রহের স্থসভ্য প্রণীদের গুদ(মঘর রয়েছে মহাকাশের এখানে ওখানে? 
মহাকাশ পরিভ্রমণের সময় ওরা ওসব জিনিস জমা রাখে নিজেদের 
ব্যবহারের জন্ত ঃ হয়তো মহাকাশে অন্তগ্রহের মহাকাশ কেন্দ্রেই জম1 থাকে 
এসব বিভিন্ন মাল মশলা । তাই হয়তে। উড়ন্ত চাকি বা অপাধিব মহাকাশ- 
যানগুলোর আনাগোনা যখন বেশী হয় তথনই এরকম অদ্ভুদ ধরণের অপ্রাকৃতিক 
বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে। 

কী আশ্চর্য! চাল হোই কোর্ট লোকটার স্পর্ধা কম নয়। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন বিজ্ঞান বিশ্বান করতোই ন। যে আমাদের 


(৭৮ ) 


পৃথিবীর মতো! সতেজ সপ্রাণ আরও অগ্ুস্তি. পৃথিবী রয়েছে মহাকাশে 
তখন কিনা তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন £-_বজ্পাত যখন হয় তখন লক্ষ্য 
করে দেখেছেন*কি? কখনে। কি তাকে অর্থবহ মনে হয়েছে? লক্ষ্য করেছেন 
কি সেখানে বিশেষ রকমের দাগ এবং চিহৃ? এব অর্থকি এই যে অন্ত 
পৃথিবীর লোকেরা আমাদের সঙ্গে সাংকেতিক ভাষায় কথা বার্তা বলতে চান? 
আমাদের সঙ্গে না হোক অন্ততপক্ষে পৃথিবীর কয়েকজনের সঙ্গে? তারা 
হয়তো তাদেরই লোক যারা আত্মগোপন করে আছে এই পৃথিবীতে । 
****-****এ ভাবে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করবার অসংখ্য চেষ্টা চলে 
আসছে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে । এসব কি নক্ষত্রবিদদের নজরে 
পড়েনি? আবহাঁওয়। বিশেষজ্ঞ এবং নাবিকরাও দেখে থাকবেন এ ধরুণের 
দৃষ্ট ; বৈজ্ঞানিক এবং দক্ষ পর্যবেক্ষকরাও অসংখ্যবার লক্ষ্য করে থাকবেন এ 
এ ধরণের কাগুড কারখানা । এসব নিয়ে তাদের মনে কৌতৃহল জাগে কিন্ত 
তার! সে কৌতূহল মেটাতে পারেন না। কারণ, সভ্য পৃথিবীর মতে এ সব 
অপাথিব কাগ্ডকারখানা অবৈজ্ঞানিক । যারা একান্তই স্বপ্রুপিপাস্থ, কল্পনা- 
প্রবণ তাদেরই একচেটে হয়ে থাক এহেন অন্ুসন্ধিৎসা | (৩৫) 

স্থদুব অতীতে পৃথিবীতে এসে থাকবে অন্থগ্রহের স্থ সভ্য লোকের! । 
আগে এসে থাকবে যদি এখন আসবে না কেন? প্রশ্নটার উত্তর দেওযাও 
অবশ্ঠ খুব একটা দুরুহ কাজ নয়। আমরা যদ্দি পারতাম তাহলে কি আমরা 
শুকর, হাস, গোরু মোষগুলোকে শিক্ষিত স্থপভ্য করে তুলত্তাম না? এবং তাই 
করে পরে কি আমরা তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতাম ? 

আমার মতে আমরা হলাম তাদের সম্পত্তি। এক সময় পৃথিবী ছিল 
মালিকহীন সম্পত্তির মতো । তখন অন্ান্থ গ্রহগুলেো থেকে দুঃসাহসী 
অভিযাত্রিরা এসে পৃথিবীর এ অংশ ও অংশ আবিষ্কার করেছিলেন, বসতি 
গেঢ়েছিলেন, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মারামারি 
লাঠালাঠি স্থরু করেছিলেন । কিন্তু, এখন তো পৃথিবীটা মালিকহীন সম্পত্তি 
নয় যে এখানে অন্য গ্রহ থেকে যে কেউ এসে ভূ-সম্পত্তি দখল নেবার জন্যে 
মারামারি কাটাকাটি করবে? হৃষ্টির একট! নিয়ম নীতি আছে বৈকি। 
এখন যখন পৃথিবীতে মান্থষের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে তখন অস্থান্ত 
গ্রহের লোকদের হু'সিয়ার করে দেওয়া হয়েছে ;--খবরদার ! তফাৎ যাও, 
বে-আইনী দখলদার সেজোন!। 


( ৭৯ ) 


কলম্বাস যেভাবে অবাধ গতিতে বুক ফুলিয়ে এসে নেবেছিলেন ন্যানশাল 
ভেডরে ঠিক তেমনি ভাবে অন্য গ্রহ থেকে কোন প্রাণী সর্বসমক্ষে চক্ষুলজ্জা 
খুইয়ে নেবেছে কিন! আধুনিক পৃথিবীতে কখনো তা আমার জানা নেই। 
কিন্তু, আধুনিক যুগে লুকিয়ে চুকিয়ে গোপনে ষে অন্য গ্রহের প্রাণীরা! আসছেন 
যাচ্ছেন,”_-কেউ ব আসছেন দূত সেজে, কেউবা অভিষাত্রি, পর্যটক হিসেবে. 
এবং তার। যে সযত্বে মানুষ এবং মানব সমাজের ছোয়া বাচিয়ে চলেছেন 
তার হিসেব যদি সযত্বে নেওয়। যায় তাহলে দেখ! যায় সে ড্যাটা বা স্বীরুতি 
তথ্য অর্থনীতিবিদ বা! পরিকল্পনা রচয়িতাদের ত্বীরৃত তথ্যের চেয়ে কোনও 

ংশে কম বিশ্বাসযোগ্য হবে না । 

আমার মতে অসংখ্য পৃথিবী থেকে তারা এসেছেন গেছেন। তারা একা 
একা এসেছেন, দলে দলে এসেছেন ; সময় সময়ে এসেছেন, রীতিমত 
এসেছেন--তারা এখানে মধুযাপন করেছেন, বনভোজন করেছেন, শিকার 
করেছেন, খনিজ সম্পদ আহরণ করেছেন,__-তার্দের কেউ কেউ এই পৃথিবীতে 
হারিয়ে গেছেন। কিন্তু, এখন পৃথিবী মানুষের বাসস্থান । পৃথিবীতে যখন 
কেউ ছিলনা তখন না হয় অন্য কথা ছিল; কিন্তু এখন তারা যা খুশী তাই 
করতে পারেন না। তারা আসেন সঙ্গোপনে চুপিসারে, মানুষের ওপর 
লক্ষ্য বাথেন আড়াল থেকে । 

চাল হোই ফোর্ট এ সব কথা লিখে গেছেন সেই কবে--যে যুগে পুথিবীর 
আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে মহাকাশে পাড়ি দেবার কথা ভাবতেই পারতো! 
না পৃথিবীর মানুষ । চাদে পাড়ি দেওয়া তখন ছিল রূপকথার গল্প । কিন্ত 
এখন, এ যুগে? চালস হোই ফোর্টের বক্তব্যকে নতুন ভাবে গুরুত্ব দেওয়ার 
চেষ্টা চলেছে বিভিন্ন মহলে । 

একটা চিত্র পাওয়া গেছে, পুরাতত্ববিদবা! যার নাম দিয়েছেন, 
চ্যাভিন ডি, হুয়ানটারের ছুর্গ । দেখলে মনে হয় একখানা তিনতল। 
প্রাসাদ। কিন্ত, প্রাসাদের কোন দরজা জানাল! নেই কেন? শুধু 
আছে বিশেষভাবে নিমিত কতকগুলো বায়ু চলাচলের পথ। স্ৃতরা, 
বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ওটা মোটেই একট ছুর্গ নয়, মহাকাশে চলাচলের 
উপযোগী করেন বিশেষভাবে নিম্িত একখানা মহাকাশযান । 

থম্‌মন এবং প্পেন্সার নামে ছুজন পুরাতত্ববিদ, তিব্বতের নান! জায়গায় 
প্রাচীন সভ্যতার স্থবতি চিহের খোজে বেরিয়েছিলেন। তিব্বতীয় লামাদের 
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ষে সব কাফিন তারা উদ্ধার করেছেন সে কাফিনের মধ্যে তায়া এমন 
একট রহুম্তজনক মাহ্থষের মস্তক উজ্জার করেছেন-ঠিক মাথ! নয়, মহাকাশ 
শিরন্ত্রাণের মতো দেখতে। মুখোনের মতে! করেই সেগুলো নিগ্মিত। 

পালক্ধে ম্যায়াদের একটা পুরোনো মন্দির থেকে এমন একটা চিত্র 
উদ্ধার করা গেছে যে চিত্র থেকে দেখা যায় একটা মহাকাশযানের 
যন্ত্রাংশের সব খুঁটি নাটি তথ্য। দেখ! যাচ্ছে চালক বনে আছেন, 
যন্ত্রটাকে চালিয়ে নিচ্ছেন সবেগে। প্রথম চিত্রটা পালেঙ্কের মন্দির থেকে। 
দ্বিতীয় চিত্রে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক ক্যাসানজেভ এ যন্ত্রাংশের বিভিন্ন অংশ 
চিহ্নিত করে দিয়ে এটাই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে ওটা একট! রকেটের 
যন্ত্রাংশের প্রতিচ্ছবি মান্তর। (৮৩ £ পু) 
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একটা রূপোব মাথা পাওয়। গিয়েছে সাহারার এন. এজ্জার নামক 
উপত্যকায়। অন্গুমন্ধান চালিয়েছেন ১৭৫৬ সালে হেনরী লোখ। বিশেষজ- 
দের অনেকেরই বিশ্বাস স্থপ্রাচীন যুগে যে সব গ্রশান্তরের মানুষ আসতো 
পৃথিবীতে তাদের স্বতিকে চিবস্থায়ী করে রাখবার জগ্তেই শিল্লিয়া হয়তো 
পাথরে একেছেন সেই ছবি, অথবা অন্ত পদার্থ খোদাই করে রূপ দিয়েছেন 
তাদের চেহারা । .এ ছাড়া সাহাবায় যে নারী মৃত্তি পাওয়া গেছে (যার নাম 
দিয়েছেন প্রত্বুতববিদ রা “হোগার” এর শ্বেতনারী ) তার পোষাক পরিচ্ছদ 
দেখেও মনে হয় সে যেন কোন গ্রহ থেকে সন্ত নেমে এসেছে, কিংবা! অন্ব 


( ৮১) 


গ্রহে পাড়ি দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে । মহাকাশচারীদের পোষাকের সঙ্গে 
সেই নারীর পোষাকের এতো চমৎকার মিল । (৩৮) 

সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকদের অনেকেই এই গবেষণায় মন প্রাণ আপে 
দিয়েছেন। ওদের মধ্যে প্রসিদ্ধ অঙ্কশান্ত্রবিদ, এবং পদার্থবিদ প্রফেসর 
মিখাইল আগরেষ্টের নাম উল্লেখযোগ্য । তার দৃঢ় ধারণা সোভোম্‌ এবং 
গোমরাহ নগরী ছুটে! দশলক্ষ বছর আগে পারমাণবিক বিক্ষোরণের ফলে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। বাইবেলে লেখা আছে এই নগরী দুটোর অধিবাসীরা 
কি ভাবে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। আকাশ থেকে গন্ধক বাশি 
ঝরে পড়েছিল-_ আগুন শুধু আগুন। লট এবং তার পরিবার কিন্তু বেঁচে 
গিয়েছিল । লটের স্ত্রীর কিস্তু অদৃষ্ট মন্দ। দেবতাদের নিষেধ ছিল তাদের 
কেউ যেন ধ্বংসগ্ুপের দিকে পিছন ফিরে ন! তাকায় । লটের স্ত্রী পেছন 
ফিরে তাকাতে না তাকাতেই একট লবণ-্তন্তে পরিণত হয়ে গেল। 
বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস সোডম এবং গোমরাহ নগবী ছুটো আজ থেকে 
চার হাজার বছর আগে ধ্ৰংসন্তুপে পরিণত হয়ে থাকবে। কিন্ত, 
বিধ্বংসী অস্স্িকাণ্ডের ফলেই যে তাদের ধ্বংস হয়েছে এমন কথা 
বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাম করতে পারছেন না। কেন? কারণ 
তারা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্ৎপাত এবং ভূমিকম্পের ধ্বংসকার্ধষের কোন 
নিদর্শন খুঁজে গাননি। তাহলে? আগবেষ্টের মতে আগ্মেক্সগিরির 
অপ্ুাৎ্পাত এবং ভূমিকম্পের ফলে নগরী ছুটো যখন ধ্বংসই হয়নি 
তখন সেরকম নিদর্শশ খুঁজে পাওয়া যাবে কি করে? ১৯৬* সালের 
গোড়ার দিকে মস্কে! “লিটোবেটুবন্যায়1” নামে সরকারি সংবাদপজ্জে তিনি 
একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এ প্রবন্ধের উপর সোভিয়েত বেতার ভাষ্য- 
কাররাও যঙখষ্ট আলোকপাত করেছিলেন । আগরেষ্টর মতে বিস্ফোন্পণটা 
ঘটেছিল এভাবে--অন্য গ্রহ থেকে মহাকাশচারীরা আসছিল মহাঁকাশযানে 
চড়ে। এক সময় অবস্থা এমন ফ্রাড়ালে৷ যে তাদেরকে কিছু পারমাণবিক 
জালানি ফেলে দিতে হলো । এবং তারা সেই পারমাণবিক জালানি 
পৃথিবীতে ফেলবার আগে সেখানকার লোকদেরকে অন্যত্র সরিয়ে 
দিয়েছিল। রি 

সাইবেনিয়ায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ সম্পর্কে এ গ্রন্থের গ্রথম পরিচ্ছেদেই 
যে আলোচনা করেছি সে বিস্ফোরণটাও এ জাতীয় মনৈ করার কারণ আছে। 


৮২ ) 


বিস্ফোরণের পর বিরাট লম্ব৷ একট1 পুচ্ছ কেন থেকে গিয়েছিল আকাশে ? 
& পুচ্ছ ধরেই কি মহাকাশষানটা পারমাণবিক জালানি ফেলে দিয়েই 


এগজস্ট 


গ্যাস টারবাইন 


কমবাসটন চেম্বার 


এয়ার ইনটেক অব কমবাসটন চেম্বার 


ফিউয়েল ট্যাঙ্ক 


কণ্টেল প্যানেল 


টারবো কম্প্রেসর 
ডিফিউজর 


ফ্লাইট ডিরেকশন সিনটেম 


এনটেনা 





হাওয়া হয়ে গিয়েছিল আকাশে? অনুরূপ একটা ঘটনা ঘটেছিল মাইবেরিয়ার 
'টাইগ্মাতে? ঞ&ঁ এলাকাটাও জনমানবহীন অগ্রবেশ্ত। জায়গাটা মিখোটে 


(৮৩ ) 


আ্যাপিন পর্বতমালার কাছাকাছি। সাইবেরিয়ায় প্রথম বিস্ফোরণ ঘটেছিল 
১৯*৯ সালে এবং দ্বিতীয় বিস্ফোরণটা ঘটেছিল ১৯৪৭ সালে । 

এখন আসল কথায় আসি। আগবেস্টের মতে বাইবেলে যে অগ্নিবুষটি 
জ্বলন্ত গন্ধকের কথা লেখ! আছে--সে বর্ণনার সঙ্গে এ যুঞ্জারন পারমাণবিক 
বিস্ফোরণের মিল খুঁজে পাওয়া! যায়। হিরোসীমার অধিবাসীরা যদি অল্প 
শিক্ষিত হতো! তাহলে তার? ষে পারমাণবিক বিস্ফোরণের শিকার হয়েছিল 
তার বর্ণনা দিতো হয়তো ঠিক এই ভাবেই.ঃ--জলস্ত গন্ধক প্রচণ্ড উত্তাপ 
বিকিরণ করেছিল এবং তা যার গায়ে গিয়ে পড়তো তাকে গলিয়ে জল করে 
দিচ্ছিল। লটের স্ত্রী*র লবণ স্তম্তে পরিণত হওয়ার ব্যাখ্য। দিচ্ছেন আগরেই 
এইভাবে £--এঁ লবণ স্তস্ত আমাদিগকে স্মরণ করিয়ে দেয় হিরোসিমার 
জমাট বদ্ধ পিগুগুলোকে কাচের মতো! জিনিসে পরিণত হওয়ার কথা । 
সোডোমে ছিল প্রচুর পাথুরে লবণ। বিস্ফোরণের ফলে এ পাথরগুলো গুঁড়ো 
হয়েই লটের স্ত্রীর সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেলেছিল। এবং তাকে দেখতে মনে 
হচ্ছিল--ঠিক যেন একটা লবণের স্তত্ত । (১৯) 

এখন আমার একট? প্রশ্ন সোভিয়েত বিজ্ঞানী পারমাণবিক বিস্ফোরণের 
ফলে সোডোম এবং গোমরাহ নগরীর ধ্বংস কর্ধ্যের সঙ্গে মহাকাশযানতক 
যুক্ত করলেন কেন? সে যুগে পৃথিবীর মান্ষও তো! যুদ্ধকার্ষে পারমাণবিক 
শক্তির ব্যবহার করতে পারে । আমাদের পুরাণে মহাকাব্যে তার উল্লেখ 
আছে। সেকালের লোক শুধু পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারই জানতো না, 
স্থপার এটোমিক বা অত্যুৎকৃষ্ট পারমাণবিক শক্তির অধিকাৰী ছিল। ভারতীয় 
পুরাণ ও মহাকাব্যে এর অনেকগুলো। বর্ণনা চোখে পড়ে। সে প্রসঙ্গে পরে 
আসছি। তবে এ শতাব্দীতে সাইবেরিয়ায় দুছুটে। বিস্ফোরণের ঘটনার 
কথা স্মরণ কন্সলে আগরেস্টের উপরোক্ত স্ুত্রটাকে যুক্তি যুক্ত মনে .হয়। 
অনেকের মতে সাইবেবিয়ায়, খ্যান্টার্কটিকায় আর্জেন্টিনায়, গ্রীণল্যাণ্ডে 
রয়েছে গ্রহাস্তরের মানুষদের কলোনী বা উপনিবেশ। সাইবেরিক্লাতে 
হয়তো এখনে গ্রহাস্তবের মানুষেরা আমে এবং সেখান থেকে মহাকাশ পাড়ি 
দ্বেবান্ব সময়ই ঘটেছিল দুর্ঘটনা । প্রাগৈতিহাসিক যুগে কিংবা ইতিহাসের 
স্প্রাচীন যুগে মহাকাশের অধিবাসীর। হয়তো পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে 
অবতরণ করতো! | কিন্তু, এখন তার! সভ্য.দাস্তিক মাহুষের বাইবেক। জগতে 
পদার্পণ করে। গোপনে আমাদের সজে মেশে, আমাদের উপর নজর কাখে | 


(৮৪ ) 


প্রথম পরিচ্ছেদের শেষের দিকে আমি টেকুটাউটের কথা! বলেছিলাম । 
এই পদার্থটা অপাধিব মানে এই পদার্থটা আমাদের পৃথিবীর তৈরী নয় 
তবে এঁ সব পদার্থ কি কোন মহাকাশযান নিয়ে এসেছে অন্ত গ্রহ থেকে? 
সেগুলো কি কোন মহাকাশষান থেকে প্রক্ষিপ্ত বস্ত বা গোলা? নাকি 
সেগুলো কোন মহাকাশষানের ধ্বংসাবষের বিক্ষিপ্ত অংশ মানত? এ সম্পর্কে 
আগবেষ্টের ব্যাখ্যা হলে £_-কোন মহাকাশযান যখন পৃথিবীর 
আবহাওয়ায় প্রবেশ করে তখন তার সঙ্গে মহাকাশযানের সংঘর্ষ হয় এবং 
তার ফলে প্রচুর উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এ উত্তাপের ফলে মহাকাশযানের 
বহিঃঘ্তরের খোল যে ধাতুতে তৈরী সে সব ধাতুর কিছু কিছু অংশ বাইরে 
ঠিকৃরে পড়ে। স্পুটনিক দুইয়ের ক্ষেত্রেও এ রকম প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল । 
স্পুটনিক ছুইয়ের অঙ্গ থেকে যদি পাথিব পদার্থ সব ঝরে পড়তে পারে পৃথিবীর 
বুকে তাহলে অপাধিব মহাকাশধান থেকে অপাধিব পদার্থ সব ঝরে পড়তে 
পারবে না কেন পৃথিবীর বুকে? পিটার কলোসিমে। বলছেন :--টেক্টাইট 
যদি মহাকাশযান থেকেই পড়ে থকে সত্যি সত্যি তাহলে এঁ সব মহাকাশ- 
যান ছিল আমাদের পাধিৰ মহাকাশযানগুলোর তুলনায় অনেক বেশী প্রকান্ড 
রকমের বড়। 

এ বকম প্রকাণ্ড আকারের মহাকাশযান কি অতীত যুগে পৃথিরীতে 
আসতে।? তার নজির আমি দেখাতে পারি পিটার কলোসিমোকে। 
মহাভারতে “ইন্দ্রলোক গমন পর্বে এ রকম একট বুহৎ প্রকাণ্ড যানের 
উল্লেখ আছে। এই মহাকাশযানে চড়েই ইন্দ্রালয়ে গিয়েছিলেন অজুনি। 
বৈশম্পায়নের বক্তব্যের উদ্ধাতি আমি “দিচ্ছি” £ 

“দিক পালগণ চলে গেল । শত্রু বিজয়ী অন্ঞ্ষণ ইন্দ্রের রখ আসবার 
অপেক্ষায়। এক সময় মহামেঘের গম্ভীর শবে চতুর্দিক বিদীর্ণ করে 
মেঘরাশিকে চূর্ণ বিচুর্ণ করে আকাশ বাজ্যটাকে তমসাবৃত . কথ মহা 
প্রভাবশালী ইন্ছুরথে চড়ে মাতালি আগমন করলেন অর্জ্নকে নিয়ে যাবার 
জন্তে। সে রথের ভেতরে ছিল ভীষণ তরবারি ও শক্তি, ভয়ংকর গদা, 
অলৌকিক প্রভাব সম্পঞ্জ মহাগ্রভাবশালি বিদ্যুৎ, নির্থাতের তুল্য শব্কারী 
বঙ্জ। -তবান্ব ভেতরে ছিল দশ সের ওজনের এক একটা গোলা নিক্ষেপ করতে 
সক্ষম “বৃহৎ কামান । আর সেই বিষানে ছিল দশ হাক্জার চালক-যন্ত্ 
বাইঞিন। এ যন্তরগুলোই লেই মহাকাশযানকে বহন করতে 
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এখন প্রশ্ন উঠতে পাবে একটা মহাকাশযানে কি করে দশ হাজার ইঞ্জিন 
থাকতে পাবে? মহাভারতে আছে অশ্ব বা অশ্বাকৃতি যন্ত্রের উল্লেখ। তাহলে 
কি দশ হাজার অশ্বশক্তির কথাই বল। হয়েছে? 

ভিদ্রিফিকেশন অর্থাৎ কাচের মতে। জিনিসে পরিণত্ত হওয়ার নমুনা 
সোভিয়েত অভিযাত্রী দল আবিষ্কার করেছেন গোবি মরুভূমিতে, 
কালিফোণিয়া এবং নেভ্যাডার মধ্যবর্তাঁ মৃত্যু-উপত্যকাম়। সোডোম এবং 
গোমোরাহ প্রভৃতি স্থানেও বৈজ্ঞাণিক অভিযাত্রীদল আবিষ্কার করেছেন 
পারমাণবিক বিক্ষোরণের ফলে ধ্বংসের নমুনা । নিকারাগুয়া সাধারণতন্ত্রের 
সৈম্তাধ্যক্ষ ১৮৫০ সালে মৃত্যু উপত্যকার কথা লিখেছিলেন এইভাবে £__ একটা 
বিরাট প্রাপাদের চতুর্দিকে এক মাইল পরৰিবৃত স্থানে শুধু ধ্বংসের চিহ্‌ | 
সব দেখে মনে হচ্ছে এখানে একটা আগ্নেয়গিরি অগ্নযৎপাত ঘটিয়েছিল প্রবল 
রোষে । কতকগুলে৷ পদার্থ পুড়ে কালে! হয়ে গেছে, আর কিছু কার্টের মতো 
জিনিসে পবিণত হয়ে গেছে। ভয়ংকর রকমের একট ধ্বংসকার্ধ এতে কোন 
সন্দেযে নেই। এ জায়গাটাঞ্ে দেখলে জাপানের “পম্পি' হিসেবে 
তুল হয়। এই শহরের কেন্দ্রস্থলে ২০থেকে ৩ উট একটা প্রস্তর 
নিশিত জায়গার ওপর রয়েছে মহাকায় একটা প্রাসাদের ধ্ৰংসনূপ। 
সর্বদক্ষিণে যে প্রাসাদশ্রেণী সেগুলোকে দেখলে মনে হয় তান্না যেন এক 
একট প্রকাণ্ড জলস্ত গহ্বরের মধ্যে স্থাপিত ছিল। যে পাথর দিয়ে 
তৈরী সে' সব প্রাসাদগুলো সে পাথরগুলো প্রচণ্ড উদ্ভতাপে বিগলিত হয়ে 
গেছে। আশ্চর্য বটে, এই বিরাট ধ্বংসম্ূপ, এ মৃত নগরীটা সম্বন্ধে রেড 
ইডয়ানদেরু মধ্যে কৌন উপখ্যান উপকথা প্রচলিত নেই। তারা এ 
সম্বন্ধে বেশি কিছু জানে না, ওদের মনে এই জায়গাটা সম্বদ্ধে কেমন 
যেন একটা অজ্ঞান আতঙ্ক।” ৮ 

প্রধান সেনাপতি উইলিয়াম নাগানিক! হিরোসিমা দেখেননি । 
যে সময় তিনি মৃত উপত্যকাটা আবিষ্কার করেছিলেন সে সময় পর্যন্ত 
মানুষ পারমাণবিক শক্তির কথা জানতোই না। জানলে হয়তো তিনি 
&ঁ জায়গাটাকে পম্পির সঙ্গে তুলনা করতেন না। পিটার কলোসিম' 
এ সন্ধন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন :_এ জায়গাটায় কোনদিন কোন অগ্রৃৎদঙী- 
রণ ঘটেনি, আর কোন আগ্নেক্সগিরির অগ্নযৎপাত তা যতোই সাঃঘাতিক 
হোক না কেন পাথরকে বিগলিত .করতে পাকে না, কাঁচের মতো 
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পদার্থের জন্ম দিতে পাবে না, এবং যে জায়গাটা! খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল সে 
জায়গাটাকে এমন ভাবে জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে না। 

তাহলে ওখানে কোন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছিল? 

পৃথিবীর এখানে ওখানে পাথবেব ওপর বৈজ্ঞানিকেরা! খু'জে পেয়েছেন 
পেযালার মতো! জিনিসেব চিত্তর। এজাতীয় চিত্র সম্বন্ধে এামেবিকার 
বৈজ্ঞানিক চালস হাই ফোর্ট এবং ফ্রান্সের লুইস পাউয়েল যে মন্তব্য 
ববেছিলেন ভাব সাবাংশ নীচে দিচ্ছি। 

তাদেৰ মতে ওগুলে। যোগাযোগেব প্রতীক। কাদের মধ্যে যোগাযোগ? 
এগুলো দিযে * পৃথিবীব এক দেশেব সঙ্গে অন্য দ্রেশেব যোগাযোগ চলতে। 
বা কথাবাঙ। চলতো তা শয়। কিভাবে বোঝা গেল যে এগুলো পাধিব 
নব? মস্টাব ফোর্টের যুক্তি :--তা যদ্দি হয় চীন, স্কটল্যাণ্ড, আমেরিকা 
প্রভৃতি সব জায়গাব পেয়াল।-চিহৃগ্ুলো একই বকম হবে কেন? এক এক 
দেশেব বার্তা পদ্ধতি *ত এক এক রকম । 

পেয়াল' চিহ্ন হলে স্যোলার মতো কোন জিনিসের ছাপ, যে ছাপ 
পড়ে রয়েছে পাথনের গায়ে । কোন কোন ছাপের চারদিকে আছে 
আংটির মতো! বৃত্ত চাপ আকা, আর কোন কোনটিতে অর্ধবৃত্ত। চীনের 
চু পাহাডগুলোতে এ বকম অসংখ্য পেয়াল। চিহ্‌ রযেছে। ইটালীতে 
স্পেন এবং ভারতবর্ষেও এ বুকম দৃশ্য খুব বেশী চোখে পড়ে । 

এখন প্রশ্ন হলো এই পেয়ালা! চিহৃগুলেো কাদেব এবং কিসের? 
মিস্টার ফোর্টের যুক্তি কোন মহাকাশচারী যদি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতো, 
পথ হারিয়ে ফেলতে, তথন তাদেরকে খুঁজে বের করবার জন্তে, তাদেরকে 
পথ দেখিয়ে দেবার জন্যে ওপর থেকে ফেলা হতো সার্চলাইট ব! সন্ধানী 
আলোক রেখা । এ বৈদ্যুতিক শক্তিই পাথরের গায়ে পেয়াল। চিহ্ন 
এক্কে দিয়েছে । ওপর থেকে এতো! বেশী তীত্র আলোক রেখা ফেল। হতে৷ 
যাতে সেগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে, াদেব কোনটা না কোনটা 
পথহারা! পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এই উদ্দেশ্তে। দ্বিতীয়তঃ 
এমনও হতে পারে যে এ পৃথিবীর কোন একটা জায়গার বিশেষ ধরনের 
একটা পাথরের পৃষ্ঠদেশ ব1 বার্তা-গ্রহণকারী স্থ-উচ্চ পার্বত্যদেশ নুয়েছে 
এবং এখান থেকেই যুগ যুগ ধরে অন্য পৃথিবীর বার্তা সংগ্রহ করা হচ্ছে। 
সময় সময় ভুল করে এ সব অপাধিব বার্তা অন্য জায়গায় বিপথে ছড়িয়ে 
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পড়ে-_বার্তা সংগ্রাহক জায়গাটা থেকে হাজার হাজার মাইল দুরে । তৃতীয় 
অন্থমান:-_যে সব গ্রহান্তরের অধিবাসীরা এ পৃথিবীর মানুষ এবং তার 
সভ্যতার ত্তষ্টা তারা প্যালেষ্টাইন, ইংল্যাণ্ড, চীন এবং ভারতের পাহাড়ে 
পাহাড়ে রেখে গেছে তাদের অতীতের শ্বতি। এসব সাংকেতিক চিন্যের 
পাঠোদ্ধার হলে বুঝতে পারা যাবে হয়তো ধে সব অবতার খষি 
মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে দেবলোকের বার্তা ও জ্ঞান বয়ে নিয়ে এসেছেন 
যুগে যুগে তাদের উদ্দেশ্যে কি বার্ত। কি নিদ্দেশ এসেছে বার বার মহা- 
কাশের অজানা পৃথিবী থেকে । (৪৩) 

পেয়ালা চিহ্ৃগুলে নিয়ে এসব জল্পনা-কল্পন! .কিন্তু ঠিক আমার মন: 
পুত হচ্ছে না। প্রথমতঃ, আমরা জানি টেলি প্যথির সাহায্যে দুর 
দুবাস্তরের সঙ্গে মানসিক সংযোগ রাখা সম্ভব-_ অর্থাৎ মনে মনে কথা 
বল! যায় । অন্ত প্রথিবীর কোন অভিযাত্রী যদি এ পরথিবীতে পথ 
হারিয়ে ফেপে, বঙ্কিমচন্দ্রের নবকুমারের মতো হন্যে হয়ে বেড়ায় পার্বত্য 
প্রদেশে বনভূমিতে, তাহলে মহাকাশ কেন্দ্র থেকে তো তাদের সঙ্গে 
টেলিপ্যাথির সাহায্যে অদৃথ্ত সংযোগ রক্ষা কর! যায়; সেক্ষেত্রে বৈছ্যাতিক 
আলো ছুড়ে মেরে পথ-হার1 পথিককে খুঁজে বেড়াতে হবে কেন অন্য 
গ্রহের মহাকাশযানকে? অবশ্ত এমনও হতে পারে, সে সব গ্রহের 
প্রাণীদের টেলিপ্যাথি জ্ঞান নাও থাকতে পাবে। কিন্তু থাকাটা স্বাভাবিক । 
বিশেষ করে আমাদের পৃথিবীতে যখন টেলিপ্যাথি নিয়ে দনস্তর 
মতো গবেষণা, চলছে। শষ মহাপুরুষেরাও তো যোগ" বলে টেলি- 
“প্যাথির সাহায্য তাদের জন্মভূমির (অন্গ্রহ) সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে 
নিরস্তর। ২সেক্ষেত্রে তাদের জন্যে কেন আবশ্বীক হবে সাংকেতিক 
ভাষা বা ভাব? 

দ্বিতীয় অন্থমানট! অবশ্ত ঠিক হতে পারে। অন্য গ্রহের কলোনী বা 
উপনিবেশ আমাদের পৃথিবীতে রয়েছে। তাদের উদ্দেস্তেই বাণী পাঠানে। 
হচ্ছে তাদের দেশ থেকে। পৃথিবীর পর্বতে, দুর্গম স্থানে, তুষারাবৃত শ্বঞ্চলে 
যে অন্যগ্রহের উপনিবেশ থাকতে পাবে এমন সম্ভাবনা নিয়ে অভিষাক্রী মহল 
এমন কি বৈজ্ঞানিক মহলও ধীরে ধীরে মাথ। নাড়তে সুরু করেছেন,। . তাহলে 
কি অন্য গ্রহগুলো এ পৃথিবীতে তাদের কলোনীগু/্লার সঙ্গে ফোগাষোগ 
রক্ষা করবার প্রচেষ্টা করতে গিয়েই পর্বত গানে এই সব পেয়াল চি 
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একে দেয়? ধারণাটা যে অবৈজ্ঞানিক নয় তার প্রমাণ দেবার জন্যে 
আমি আধুনিক যুগের এক বৈজ্ঞানিকের পরিকল্পনার কথা বলছি। (৪৪) 

১৮৭০ সালের কথ!। ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক চাল'স ক্রস মস্ত বড়ো একটা 
আতম কাচ তৈরী করবার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। এ কাচের সাহায্যে 
তিনি হুর্ধযের আলোকচ্ছটা প্রতিবিশ্থিত করে ছুড়ে মারবেন মঙ্গলের বুকে। 
তার ফলে মঙজগল-পৃষ্ঠে ঝলসানো৷ দাগ পড়ে যাবে । এটা ষদ্দি করা সম্ভব 
হয়তো কাচটাকে একিয়ে বেঁকিয়ে মঙ্গলের মরুভূমিতে অক্ষর সাজান 
ষাবে, যা পড়ে পৃথিবীর আহ্বানে সাড়া দেবে মঙ্গলের মানুষ 
ফরাসী সরকার কিন্তু এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হোক এটা চাননি-_মানে 
উৎসাহ দেখাননি। তাই পরিকল্পনাটা পরিত্যক্ত হয়েছিল ' 

আচ্ছা, মঙ্গলের মরুর বালিরাশিতে চালস ক্রস কি ভাষা লিখতেন? 
পৃথিবীর ভাষা মঙ্গল বুঝতে পারবে কেন? সেষাই হোক এ পৃথিবীর 
এখানে ওখানে যে কাপচিহ্ন সেগুলো পৃথিবীব মানুষ পড়তে না 
পারুক, অন্য গ্রহের কলোনির লোকের!”ত পড়তে পারবে তাদের মাতৃভাষা, 
কিংব। পরিচিত কোন সাংকেতিক চিহ্ন । 

সে যাই হোক্‌, এ পেয়াল।-চিহৃগুলে। যে খুবই রহস্যময়, বৈজ্ঞানিকদের 
ধর! ছোঁয়ার বাইরে অপার্ধিব কিছু তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

যাক, অতীতে যে মহাকাশযান অবতরণ করতো পৃথিবীতে, মহাকাশ- 
যানের সঙ্গে সুপরিচিত ছিল প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবী তার আরও কয়েকটি 
হুম্পষ্ট পুরাঁতাত্বিক প্রমাণের কথা উল্লেখ করা যাক্‌। 

জাপানের মাইনিচি গ্রাফিক-_একটা সেরা নামজাদা বিশ্বস্ত প্রজ্ঞামূলক 
সাপ্তাহিক। সে সাধ্াহিকে প্রফ্ষের কোমাটন্থু কিটামূরা একটা আজগুবি 
প্রশ্ন সম্বন্ধে তার বিশেষ মতামত প্রকাশ করেছিলেন। খুঃ পৃঃ ৩০০০ 
শতাব্ধী পর্যস্ত কি জাপানে গ্রহান্তরের মানুষ অবতরণ করতে? এ প্রশ্নের 
উত্তরে প্রফেসর কিটামূর! যে বক্তধা রেখেছিলেন সে সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে 
কিছু বলছি । 

জাপানের উপাখ্যানে আছে কাপ্পাসদের কথা। ওরা নাকি জাপানে 
বাস. করতে! হীয়ানশ্ুগ পর্বস্ত। প্রাচীন পুস্তকে তাদের বর্ণনা আছে এই 
কম ₹-তানের ছুপ্খানা পা জলচর পাখীর আঙ্গুলের মাঝখাঁনকার চামড়া 
'দিয়ে ঢাকা, তাদের ছু'খানা হাতের প্রত্যেকটাতে ছিল তিনটে বড়।শর 
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ন্যায় বাকানো আগ্ছুল__মাঝখানের আঙ্গুলটা ছিল দু'পাশের ছুটোর চেয়ে 
অপেক্ষাকৃত লঙ্বা। তাদের গায়েয় চামড়া ছিল বাদামী রঙের, মুন সিক্ষের 
মতো, জলজ্ঞজলে উজ্জ্বল । তাদের মাথা ছিল লম্বাকৃতি, তাদের কানগুলে 
ছিল ভ্রিকোণাকার ত্রিভীজের মতো-_-অদ্ভুদ্দ রকমের দেখতে । প্রফেসার 
কিউমৃরা আরও খোঁজ খবর নিয়ে জানলেন ওরা! পরতো তাজ্জব ধরণের 
'টুপি। সে টুপিতে লাগানো থাকতে! চারটে ছু'চ। তাদের নাকটা ছিল 
হাতীর শু'ড়ের মতো! দীর্ঘকায়,_-সেট1 সংযুক্ত ছিল পিঠের উপর বাস্কেট 
*সদৃশ একটা কুজের সঙ্গে। প্রাচীন লোক এবং পুঁঘির বর্ণশাক্রমে তারা 
নাকি স্থলে জলে সব জায়গায় সমান দক্ষতায় চলতে ফিরতে পারতে] ৷ 





মহাকাশযান মহাকাশে না ০ আগে, মহাকাঁশচারীদের পোষাক- 
পরিচ্ছদ আবিষ্কৃত ন| হওয়ার আগে, মানুষ মহাকাশে কৃতিত্বেব্ব সঙ্গে পাড়ি 
জমাবার আগে এসব কথাকে হাসি মুখে কাল্পনিক অবান্তব নিতান্ত *উ্ব্বর 
মস্তিফের কল্পনাপ্রস্থত বলে উড়িয়ে দেওয়া ষেতে। নির্ভাবনাক়। কিন্তু এখন 
সাধারণ লোক পর্যস্ত জানে মহাকাশচারী এবং তাদের পোষাক পরিচ্ছদ সন্বন্ধে। 
ব্যাঙ-মান্যঘের সঙ্গে মাধুনিক ব্যা্তনরদের (মহাকাশচারী বা মভগ্চয় 
সঙ্গে হুবহু মিল চোখে পড়ার মতো। তারের গায়ে ছিল' স্থমস্ণু বাছামী 


রঙের টাইটফিট ওয়াটারপ্রুফ মহাকাশ-পোষ!ক, তাদের পিঠের উপরের ষে 
বাস্কেট সদৃশ কুঁজটা তা ছিল যন্ত্রপাতি ভতি, আর এ যে হাতীশুরে! নাক 
সেটা ছিল অক্সিজেন টেনে নেবার জন্তে বিশেষভাবে নিথিত যন্ত্র । এবং এ ষে 
টুপির উপর চারটে ছুঁচ প্রফেসার কিটামুরার মতে সেগুলে! হলে! বেডিও- 
তার বা! এ্যাবিয়াল যেগুলোর সাহায্যে মূল মহাকাশ-যানের সঙ্গে তার! 
সংযোগ রক্ষা করতো । 

প্রফেলার কিটামূর।র মতে এসব গ্রহাস্তরের মাস্থষদের বংশধররাই 
কাপ্পাস। এরা খুবই ওত্তাদ ভুবুরি। ওদেরও বিশ্বাস ওরা এসেছিল 
মহাকাশ থেকে । ওরা গ্রহাস্তরের মানুষদের বংশধর । এক হাজার বছর 
আগে জাপানের যে সাংস্কাতক পরিবেশ ছিল তা থেকে এ কথাটাই বলা 
যায় কাপ্লাস জাতীয় লোকেরা জাপানীদের বংশধর মাত্র নয়; কারণ, এক 
হাজার বছর আগেকার সাংস্কাতিক পরিবেশের সঙ্গে তাব। বেমানান । 
কাগ্লাসদের সম্বন্ধে ষে সব গল্প প্রচলিত আছে তা থেকে আরও জানা য়ায় 
তাদ্দের নাকি মহাকাশযান ছিল-_সেগুলো। দেখতে ছিল বিরাট বিরাট শঙ্ের 
মতো-_সেগুলে। জলের উপব দিয়ে ভ্রুতবেগে ছুটতে পারতো এবং মহাকাশেও 
উড়ে যেতে পাবতে। চোখের নিমেষে । 

এ প্রসঙ্গে ন্মরণ করা যায় জাপানের হোমপিউ দ্বীপের অদ্ভুত রকমের 
পাথরের মুত্তি অর্থাৎ ভোগুমৃ্তির কথা । তাকে দেখতে আধা-মানব ডুবুরির 
মতো । শির্ত্রাণ খুবই ছোট, চোখের উপর চশমার মতে। লাগানো 
জিনিষগ্ুলে! আকারে খুবই বড়ো -চোখ ছাড়িয়ে ছুপাশে বেশ খানিকটা 
বেরিয়ে এসেছে, বাহুগুলো কোমড় পধ্যস্ত নাবেণি, তাদ্দের ধার বা 
পাশ্বগুলে৷। বৃহৎ এবং ভারী রকমের, ক্রিকেটের ্রাম্পের মতো পাগুলো 
দেখতে এক জোড়া গব্‌লেট ঝা! হাতল-শৃম্ত বিরাট পানপান্রের মতো । 

এদের শিরস্্রাণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জোরোভক্ষি বলেছেন-_ 
এশিয়ার বিভিন্ন আদিবাসী ওঝা বা যাছুকবররা যে মুখোস পৰে থাকে তা 
কি সব মহাকাশচারীদের অনুকরণেই? তাদের পূর্ব স্বাতি স্মরণ করবার, 
জন্তেই এসব মুখোস কি মহাকাশচারীদের শিরন্ত্রাণের অন্থকরণে নির্মিত 
নয়? ষুগ যুগ ধরে এহেন মুখোসে যাছুশক্তি লুকিয়ে আছে মনে করা 
হচ্ছে। সমাধি ব! শবদাহ ক্ষেত্রে যাবার সময় পৃথিবীর বিভিন্ন আদিবাসীরা :. 
এক রকম ম্বুখাস পরে থাকে । কেন পরে?. তারা কি পৌরাণিক নভ- 
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শ্রদের কথা স্মরণ করেই এ জাতীয় মুখোস পরে? তাদের বিশ্বাস এ 
মুখোসের সাহায্যে মৃতব্যক্তি ত্রুত ন্বর্গাভিমুখে আরোহণ কব্লরবে এবং 
আবার পৃথিবীতে ফিরে আপবে--পৃথিবীতে আসবান্ব আগে না হয় 
শ্ব্গ রাজ্যে একটু মিষ্টি ঘুম ঘুমিয়ে নেবে । তারপর তাজা শরীর মন নিয়ে 
হাসি মুখে ফিরে আপবে পৃথিবীতে । এবকম একটা ছুরাশা পোষণ করে 
কেন ওর] মনে? জেরোভদ্ষির উত্তর:-_-তারা হয়তে৷ গ্রহাস্তরের মহাকাশ- 
চাবীর। যে কত্রিম নিপ্রা বা আধুনিক ভাষায় হাইপোথালমিয়া পদ্ধতি 
(যে পদ্ধতিতে মহাকাশচাবীরা মহাকাশে মুতের মতে স্থদীর্ঘকাল ঘুমিয়ে 
কাটিয়ে দিতে পাবে এবং যথা সময়ে জেগে উঠতে পারে ) অবলম্বন করতো! 
তাই হয়তো তাদেরকে অগ্ুগ্রাণিত করে থাকবে । 

প্লোজেলের ভিত্তিতে প্রত্বততবিদরা এমন কিছু নিদর্শশ আবিষ্কার করে- 
ছেন যেগুলো ১০০০০ বছর থেকে ১৫০০০ বছরের প্রাচীন। এসব আবিষ্কৃত 
বস্তর মধ্যে আছে মহাকাশ শিরন্ত্রাণে ঢাকা মাথার খুলির মতো! কতকগুলো 
পাত্র। ওগুলো অপাধিব নভশ্চরদের স্থৃতি ধরে বাখবার প্রস্থাস মাত্র? 

-মণ্টে এ্যালবামে আবিষ্কৃত হয়েছে ভা্র্ষের কিছু নিদশশশ। এসব 
বিলিফকে সাধারণ লোকের ভাষায় বল! যায়__নর্ভক নত্কীদের গ্যালারী । 
তারা নেচে চলেছে অপূর্ব ভঙ্গিমায়-_মাটির উপর নেই যেন-__ভাসছে শৃন্টে। 
তারা পরেছে যেন ইয়ার ফোন ব। শ্পেশ-হেলমেট (মহাকাশ শিরন্ত্রীণ )। 
তার. সঙ্গে আছে যানটার পোষাক, ধাতুর তৈরী দস্তানা, এবং, অন্তু 
রকমের জ্ুতো-_তাদের বাহুতে এবং উরুদেশে বন্ধনীর চিহ্ন স্থু-স্পষ্ট। 
ঝ্যাপোর্টেকর! অন্যান্য যে সব চিত্র অঙ্কন করেছে তাদের থেকে এসব চিন্ত 
ভিন্ন ধরনের । ঝ্যাপটেকর। এখনো বাস করেছে ওয়াস্। প্রদেশে । এক 
লক্ষ বেশী লোকও ভাষায় কথ। বলে থাকে । 

ককা' উপত্যকায় প্রত্বতাত্বিকর। রাজদণ্ড শিরোভূষণ প্রভৃতি আবিস্কার 
করেছেন। যাকে বলে স্পাইব্যাল। এ ম্পাইর্যালই হলো। ওখানকানু সব 
সাজ লজ্জার প্রধান অঙ্গ । ব্রিটেন, আমেরিকা এবং বাশয়ার পুরাতান্বিকের। 
এই স্পাইর্যালের রহস্য ভেদ করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। 
রাশিয়ার পুরাতান্বিকগণ হোমেটের সিদ্ধাত্ত সমর্থন করলেন। তাদের মতে 
এঁ শহ্ধিল রেখা বা স্পাইব্যাল বিশ্বের প্রতীক ( জ্যোতিব্ত্ান্ছসারে )। ধর্মের 
দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে ওটা হলো স্থির নিদশশি। বিশেরজঞাদের 


€ ৯২ ) 


মতে এ শঙ্খিল রেখা হলো! সৌখিনভাবে আকা ছায়াপথ । কিন্তু, এখন 
প্রশ্ন হলো যার! ছিল কিনা (এঁতিহাসিকদের মতে) জোতিথিষ্ঠা সম্বন্ধে নিতান্ত 
অজ্ঞ, যারা সভ্যতার আলোই ভালো করে দেখতে পায্বনি তারা কি করে 
এ ছায়াপথ সম্বন্ধে অবগত থাকতে পাবে? ছায়াপথ হলো আধুনিক 
বিজ্ঞানের আবিষ্কার । আমাদেরকে এখন ছু'টেো অনুমান গ্রহণ করতে 
হয়। প্রথমতঃ আমাদের আদিম পূর্বপুরুষের! সভ্যতার দিক দিয়ে খুবই 
উন্নত ছিল, দ্বিতীয়তঃ, গ্রহাস্তবের মানুষ তাদের মধ্যে এসে থাকবে এবং 
তারাই ওদেরকে এ প্রতীক চিহ্ছট! উপহার দিয়ে থাকবে । মিমানিওভের 
বিশেষ অভিমত সম্ভবতঃ, এ স্পাইর্যাল নভশ্চরদের মহাকাশযানটার 
পোষাকের অঙ্গ শোভিত করতো- সোজা কথায় নভশ্চরদের পোষাকে এ 
চিহ্নটা আকা থাকতো! । স্থানীয় লোকেরা-এসব নভশ্চরদের স্বতিকে ধরে 
রাখবার জন্যেই এ স্পাইব্যাল চিহ্ৃকে নিজেদের একান্ত প্রিয় প্রতীক 
চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করেছিল | (৯৫) 

সম্বলের উপাখ্যানের থেকে আমবা জানতে পাবি আগরথার কথা। 
এ রাজ্টা ছিল হিমালয়ের কোথাও না কোথাও অবস্থিত । ওসেনভাউদ্ষি্ 
মতে মান্রষের প্রজ্ঞা ও মনের কেন্দ্রভৃমি এই রাজ্যটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
ছ'লক্ষ বছর আগে। সে কবে হাজার হাজার বছর আগে এ রাজ্যট। 
হারিয়ে গেছে হিমালয়ের গহববে- তবুও আধুনিক বৈজ্ঞানিকের৷ তাকে নিয়ে 
মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? কারণ, আগরথা সম্বক্ধে যেসব গল্প কাহিণী 
প্রচলিত আছে সেগুলে। থেকে জানা যায় মহাকাশ-অভিযানের কথা। 
মহাকাশষানে চড়ে এঁ রাজ্যে,অবতরণ করতেন দেবতারা । সংস্কৃত পুস্তকে 
যে সব দেবত| এবং বীরদের কথ। লেখা আছে তাদের সঙ্গে মিলেযায় 
সব গল্পের বীর এবং দেবতাদের কথা। স্থতরাং, বৈজ্ঞানিকেরা এ 
আগরথাকে বিশেষ সমীহের চোখে দেখবার চেষ্টা করেছেন। হিসগিং-স্ 
ছিল এ আগরথা রাজ্যের রাজধানী। আগরথা এবং তার রাজধানী 
হিসিং"্ুব কথা মিথ্যা নয় তার প্রমাণ মিললে! ১৭২৫ সালে। এ বছরে 
ফরাসী অভিযাত্রী ফাদার ডুপার্ক হিসিংন্থর ধ্বংসাবশ্ষে আবিষ্কার করলেন। 
১৯৫২ সালে সোভি্কেত রাশিয়ার অভিযাত্রী দল সেই ধ্বংসাবশেষের 
গভীরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করলেন। তিব্বতের সঙ্গোসীবা অভিযাত্রী- 
দের নানা ঝকম সাক্ষ্য প্রমাণ দেখিয়ে বললেন_ এই দেখুন হিসিংছ*্র 


( ৯৩) 


স্থৃতি চিহু। তার মধ্যে ছিল, একটা পুরানো দলিল। সে দলিলে 
একটা তিনতল! পিরামিডের বর্ণনা লিপিবদ্ধ ছিল। এ পিরামিডের 
তিনতলা! তিনটে অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। প্রাচীন ভূমি-যখন 
মান্য নক্ষঅলোকে উঠে যেতো, মধ্যতৃমি-যখন মানুষ নক্ষত্তুলোক 
থেকে নেমে আসতো, নতুনভূমি-_হথদুর অজানা নক্ষত্র জগৎ। সন্নেসীদের 
এই বর্ণনা বৈজ্ঞানিকদের রহ্ম্যময় মনে হলো। তারা একটা আন্দাজ 
করে নিলেন--তাহলে কি প্রাগৈতিহাসিক যুগের সদর অতীতে মানুষ 
কোন ম্বর্গরাজ্যে পরিভ্রযষণ করতো এবং ফিরে আসতো? কিন্তু কিছুকাল 
পরে তার! মহাকাশ ভ্রমণের সেই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল । 

সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা ফিরলেন একট মন্দিরের বর্ণনা সঙ্গে নিয়ে। 
বনু বছর আগে ফাদার ডুপার্ক মন্দিরের যে বর্ণনা দ্রিয়েছিলেন সেই বর্ণনার 
সঙ্গে এই বর্ণনার হুবহু মিল। তিব্বতের ঘটনাপপ্ীতে লেখা আছে সেই 
মন্দিরের বেদীর উপর চাদ থেকে আনা একটা পাথর রাখা হত্তে' | 
এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় পাথরটা ষ্টাদ থেকে পড়েনি । 
অর্থাৎ ওটা উক্কা জাতীয় পাথর নয়। তাহলে দে গিয়ে কেউ এনেছিল 
এই পাথর? এ যুগের মান্য যেভাবে চাদ থেকে পাথর এনেছে ঠিক 
সেইভাবে! এ পাথরটার বর্ণনা থেকে জানা যায় ওটার রহ ছিল দুধের 
মতো সাদা । .তার চারধারে ছিল অপূর্ব সুন্দর শিকল্পচাতুর্ষের স্বাক্ষর । 
চারধারে আকা ছিল দেবতাদের তারার উদ্ভিদ এবং প্রাণীকুল। চাবধারে 
ছিল সরু স্তস্ত-_-বূপে। দিয়ে মোড়া । 

এ চাদের পাথরটা কিসের প্রতীক? নঁভিয়েত বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন:- 
অতীত যুগের মহাকাশচারীর! অন্য গ্রহে গিয়ে যে উপনিবেশ 'গড়েছিল 
এ পাথরে আশঙ্কা উত্তিদ ও প্রাণী কি সেই গ্রহেরই উদ্ভিদ এবং প্রাণীর 
অনুকরণে আকা? এ মনোলিথ বা বূপো মোড়া ত্ম্তগুলে কি 
মহাকাশযানের প্রতীক? (৪৬) 

সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা শুনেছিলেন হিসিং স্বর (75108 ও), 
অধিবাসীরা খুবই স্থসভ্য ছিল; তার অনেক দূর দৃরাস্তরের লোকদের 
সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারতো; এমন কি মহাকাশেও তার! নিজেদের 
চিন্তা! ভাবন! পাঠিয়ে দিতে পারতো কোন শব বা সংকেতের 
সাহায্য ছাড়।। এ কিকরে সস্তভব? 'সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা হিচ্ছু হৌন্ধ ধর্ম 


( ৯৪ ) 


বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ পড়ে এই উত্তট কথাগুলোতে একটা .দৃঢ় বিশ্বাস 
জন্মাতে পারলেন। তারা এই বিষয়টা নিয়ে গবেষণ! শুরু করে দিলেন 
_কি করে শব্ধ বা সংকেতের সাহায্য ছাঁ্ী* দূর দুরাত্তরের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষা কর! যায়। 

তারা এই গবেষণা চালাতে লাগলেন গোপনে । কারণ, স্টালিন এসব 
ব্যাপারকে ধর্শধ্বজাধারী আর যাছৃকরদের উদ্ভট আচরণ আর শয়তানী 
কারসাজি হিসেবে অভিহিত করলেন। তিনি এ জাতীয় গবেষণাকে গ্রশ্রয় 
দিলেন না। নিষেধাজ্ঞা জাবি করলেন। লিওনেভ্‌ ভেসিলিয়েৎ (সোভিয়েত 
বিজ্ঞান সংসদের সদশ্য ) পরে জানিয়েছিলেন যে স্টালিনের আমলে তিনি 
এ ব্যাপারটা নিয়ে গোপনে গবেষণা চালাতেন লেনিনগ্রাদে । এই গবেষণার 
সাহায্যে তিনি এমন প্রমাণ বের করতে পারলেন যে ভূ-গর্ভস্থ পাষাণ-বাধানে 
গহ্বরের মধ্যে কাউকে বন্দী করে বেখেও তার সঙ্গে টেলিপ্যাথির সাহায্যে 
যোগাযোগ রক্ষা করা, তার সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচন। করা, চিন্তা 
ভাবনার আদান প্রদান কর! সম্ভব । কামিন্ক্কিও এর সমর্থনে নান! সাক্ষ্য 
প্রমাণ দাখিল করলেন। ক্রুশ্চেভের আমলে তিনি নিজেই অন্থরূপ গবেষণাকে 
উৎসাহিত করে গিয়েছিলেন । তিনি ভেবেছিলেন মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে 
এ পদ্ধতির সাহায্যে যোগাযোগ রক্ষা অতি স্থুবিধেজনক হবে। মহাকাশ- 
যানের যোগাযোগ ব্যবস্থা যদ্দি বিপর্ষস্থ হয়ে পড়ে তাহলে মহাকাশচাবির1 এই 
টেলিপ্যাথির সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে এবং পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষণ 
করুতে সক্ষম হবে । 

ইন্ডিপূধে বিভিন্ন প্রাচীগ পৃ'খিপত্র থেকে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকের। 
জানতে পেরেছিলেন “নক্ষত্রপোকে'র পথের কথা, অর্থাৎ নক্ষত্রলোকে যাবার 
পথের কথা। ব্যাপারটাকে ভালে! করে পদুখ করে দেখবার জন্য ১৯৫৯ 
সালে তারা গেলেন তিব্বতে। গলডেনের মঠে তারা দেখা পেলেন একজন 
বৃদ্ধ সন্গ্েপীর । জ্যোতিবিষ্ঠা এবং মহাকাশ যাত্রা! সম্পর্কে তার ধারণা 
খুবই স্পষ্ট । এ সব বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা প্রশ্নাতীত। কথায় কথায় তিনি 
বৈজ্ঞানিকদের বললেন যে তিনি অন্ত পৃথিবীর অধিবাসীদের ঘনিষ্ট সম্পর্কে 
আসতে পারেন। কথাটা শুনে বৈজ্ঞানিকগণ চমকে উঠলেন। সন্ধসীকে 
চেপে ধন্নলেন আমাদেরকে এই রকম একটা অভিজ্ঞতার সামিল হতে দিন। 
সন্গেসী বাজী হলেন না। কিন্তু ব্রলোকেব.নাছোরবান্দা মনোভাবের কাছে 
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অবশেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। তবে, ছুজন, ছুজন মাত্র তার সঙ্গে 
আসতে পারেন। 

সঙ্প্যেদী দুজন বৈজ্ঞানিককে বেছে নিলেন। সঙ্সেসী তাদেক্সকে মনো 
সন্নিবেশ শিক্ষা দিলেন, শেখালেন যোগব্যায়াম । তারপর তাদেরকে খেতে 
দ্রিপেন একপ্রকার বিশেষ খা । ছুজন টবজ্ঞানিক বাধ্য ছাত্রের মতো 
_ সন্ত্যেী যা বলেন তাই করে যেতে লাগলেন। অজানাকে জানবার জন্য কি 
দুস্তর সাধনা! এক সময় সন্ম্যেসী দুজন টবজ্ঞানিকদের এক একটা হাত টেনে 
নিলেন নিজের হাতের মুঠোয়--আর তাদেরকে বললেন পূর্বনির্ধাবিত পথে 
মনঃ সন্সিবেশ করতে । আরা চোখ বুজে রইলেন। তাদের সামনে ছিল 
একটা যন্ত্র, সে যন্ত্র থেকে মাঝে মাঝে একটা চাপ! শব্ধ বেরিয়ে আসছিল । 
সে শব্দের কোন প্রতিধ্বনি ছিল না। হঠাৎ এ যস্ত্রের মাঝখানে একটা 
মেপাবৃত মৃতি দেখতে পেলেন ধৈজ্ঞানিকেরা। ওটাকে একটা মানুষের মতোই 
মনে হচ্ছিল। তবে তার অঙ্গ প্রতাঙগ সব দেখা যাচ্ছিল না। তাবু অঙ্গ 
্রত্প্্ুলো মনে হচ্ছিল পোকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতো জোড়া দেওয়া__অর্থাৎ 
সর্বাঙ্গে একটা খাপছাড়া ভাব। সেটা সোজা! সটান স্থির দ্াড়িয়েছিল। 
তার সামনে দ্রেখা গেল হঠাৎ একটা সৌরজগৎ । সে জগৎটা ঘুরছিল। 
বৈজ্ঞানিক দুজন গ্রহগুলো গুনে যেতে লাগলেন । কিন্তু একী ! দশটা গ্রহ যে, 
নয়টার পব্িবর্তে দশটা | দশটা! গ্রহের কথা পৃথিবীর কেউ'ত জানে পা। 
প্লুটোর কক্ষপথের বাইরে অন্য একট। গ্রহ পথ পরিক্রমা করে যাচ্ছিল আপন 
মনে। (৪৭) 

এ সৌরজগৎট। হঠাৎ কোথেকে এসে হাজির হলে। সে সম্বন্ধে কিছু বলতে 
সন্ন্েমী অস্বীকার করলেন, শুধু এ কথাটি বললেন : প্রংটোর বাইরে সতি 
সত্যি আরও একটা গ্রহ রয়েছে। _বল। বাহুল্য সাম্প্রতিকালে সৌর জগতের 
এই দশম গ্রহটা নিয়ে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে জোর াাস্থবাদ চলছে 
কোন কোন বৈজ্ঞানিক এই দশম গ্রহটার অস্তিত্ব ্বীকার করতে চান। যে 
মৃততিটা তারা দেখেছিলেন সেটার মধ্যে এমন একটা অপাধিৰ ভাৰ ছিল যে 
. তা বর্ণনা করা যায় না। ওটাকে দেখলে চিত্ত মোহিত হয়, অন্তবে শ্রদ্ধার 
ভাব জাগে। সম্প্রতি চীন! নক্ষত্রবিদ,রা এই দশম গ্রহটা, আবিষ্কার করেছেন। 

সোভিয়েত মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এখন ভারতের প্রতি ঝুঁকেছেন বেশী । 
ভারতীম্ব শ্রান্ত্র, পুরাণ মহাকাব্য প্রভৃতি নিয়ে তারা গবেষণ। চালাচ্ছের্ন 
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ভারতীয় যোগশান্ত্র নিয়েও তাদের মাথাব্যথা । ভারতীয় যোগশাস্ত্রে লেখ 
আছে যোগের সাহায্যে মানুষের শরীরকে ইচ্ছান্থসারে ছোট কিংবা বড় 
করা যায়, ভারহীন অথবা অনৃশ্ঠও করে ফেলা যায়। এ প্রসঙ্গে আমর! 
যদি উড়ন্ত চাকিগুলোর ছোট কিংবা বড় হওয়া এবং অনৃশ্ঠ হয়ে যাওয়ার 
কথা স্মরণ করি”ত সে সব কথাকে বা ঘটনাকে আর অতো! অবিশ্বাস্য ঠেকবে 
না। শুধু তাই নয়, যোগীরা মহাবিশ্বের যে কোন স্থানে ভ্রমণ করতে পারেন, 
গ্রহে গ্রহে ঘুরে বেড়াতে পারেন, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পথের যে কোন 
বাধাকে ওর 'অপসারন করতে পারেন, সব বিপদকে কাটিয়ে উঠতে পারেন । 
যোগীরা অনেক অসম্ভব কাজ করতে পারেন-তাবর৷ ভূ অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করতে পাবেন, পাথরের শক্ত পুরু দেয়াল ভেদ করতে পারেন, যেকোন 
বস্তকে স্থষ্টি করতে অথবা নিম করতে পাগেন এবং অন্য লোকের 
শরীরে মনে আত্মায় প্রবেশ করতে পারেন। এই সবই করা যায় সমাধির 
সাহায্যে । দেবতাদের এই অলৌকিক শক্তি সহজাত, তাই কি পুরান 
ভাগবতে আমর দেখতে পাই যে দেবতারা ইচ্ছে মতো এক লোক থেকে অন্য 
লোকে যাতায়াত করছেন ? 

দেবতাদের এই যত্র তত্র বিচরণ করার ক্ষমতা যদি সহজাত হয়'ত অন্য 
তারা থেকে, অন্য লোক থেকে দেবতাবা আমাদের পৃথিবীতে আসতে 
পারবেন না কেন? মানুষ যদি তাদেরকে তাদের ক্ষুত্র বুদ্ধি দিয়ে বিচার, করে 
এবং ভাবে যে বেশ কয়েকটি লাইট ইয়ার বা আলোক বছর পেরিয়ে তাদের 
পক্ষে এ পৃথিবীতে অবতরণ করা প্রায় অসম্ভব তাহলে যোগশাস্ত্রে যাদের বিশ্বাস 
তার তাদের কথাকে গুরুত্ব দেবেন কেন? এ প্রসঙ্গে অউদ্দরেব কথ স্মরণীয় । 

যাক, এখন বৈজ্ঞানিকদের ভাবনা মান্য কি করে সমাধি লাভ করতে 
পাবে, যোগ প্রভাবে অসাধ্য সাধন করতে পারে” মানুষ'ত আর দেবতা 
নয়। ' যোগশাস্তরে লেখা আছে মানুষ এবং দৈত্যর! এক্ষমতা লাভ করতে 
পারে বধি'র (16:6৮) সাহাযো। ভারতবাসীর। নাকি এমন ওষধির কথা 
জানতো যার রন খেলে মনে হতো সে “যন উড়ে যাচ্ছে, তার শরীরটা 
ভারহীন হয়ে পড়ছে । একটা আশ্চধ বকমের শক্তির অধিকারী হতে পারতো 
তারা । এ প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ করণ দরকার প্রাচীন ভারতের আমুবেদ 
শাস্ত্রের কখা। আজকের সবরোগহর পেনিসিপিনের প্রায় সম পধায়ের 
ইধধের ব্যবহার জানতো ভারতবাসীরা। ভারতবাসীরা শাক সজ্জা 
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রুসের সাহায্যে ভায়া বিটিসের মতো দুরারোগা ব্যাধিরও চমৎকার চিকিৎসা 
করতে পারতো । আজকালকার ইনসিউলিনের চেয়ে সেই শাকসঙ্জীর রন 
কোন অংশে কম ফলপ্রন্থ ছিল না । এসব নান! কারণে প্রফেসর আযান্জেলো 
ভিজিয়ানো, যিনি ভারতীয় আমুর্বেদ শাস্ত্রের ওপর যথেষ্ট গবেষণ। করেছেন-_ 
বলেছেন £ গাছ গাছরা, ওষধি শাক সজীর বসের সাহায্যে মান্থষের রোগের 
চিকিৎসা এবং অন্যান্য ফলপ্রন্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আধুনিক মান্য ভারত- 
বাসীদের চেয়ে পিছিয়ে আছে। 

রুশ বিজ্ঞানীরা! এসব কিছুর ওপর গবেষণ। চালাচ্ছেন। বিশেষ করে. 
ভারতীয় মহাকাশযান 'ধুরাকপালম'কে নিয়ে তারা খুবই কৌতুহলী হয়ে 
উঠেছেন। এ প্রসঙ্গে পিটার কলোসিমো৷ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন £ 
রুশ বিজ্ঞানীর! তাদের জার দ্বিতীয় নিকোলাসের পদক্ষেপই অন্সরণ করতে 
চলেছেন এ দিক দিয়ে। দ্বিতীয় নিকোলাসও এই মহাকাশযানটিকে নিয়ে 
খুবই মাথা ঘামাতেন। এই ধূরাকপালমের ওপর ফরাসী গুঢ়তত্ববিদ, “সেদীর+ 
একটা বই লিখেছিলেন। এ বইটা ছিল দ্বিতীয় নিকোলাসের নিত্য সাথী । 
তিনি এ বইতে তার এক গুরুর সঙ্গে এ মহাকাশযানের নিমার্তা এবং 
চালকদের এক সাক্ষাৎকারের কথা বর্ণনা করেছেন। সেদীবের সঙ্গে জার 
দ্বিতীয় নিকোলাসের সঙ্গে নাকি খুবই দহরম মহবুম ছিল এরং তিনি তার 
সঙ্গে বরাবরই যোগাযোগ রুক্ষ করে চলতেন। জারের ব্যক্তিগত কাগজ 
দলিল পত্র নিয়ে গবেষণা চালালে এই রহশ্তময় মহাকাশযান সম্পর্কে আরও 
বিস্ত'ত তথ্য জানা যেতে পাঞ্চে। 

দাক্ষিপাত্যের যে পরিত্যক্ত নগরীতে ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র 
অবস্থিত সেই জায়গাটার একট! পর্বত শীর্ষে বাস করতেন লঙ্কেমীরা। এ 
সন্গ্যেসীর। নাকে পাথিব চুম্বক শক্তি থেকে ধাতু উদ্ধার করবার গুপ্ত বিদ্যা 
জানতেন। সেই সব ধাতুকে অতি স্বচ্ছ পদার্থে পরিণত করতে পারতেন "বং 
সে সব পদার্থের মধ্যে শক্তির স্ফুরণ ঘটাতে পারতেন। ছোট ছোট 
হাতুড়ি দিয়ে তারা৷ এ সব পদার্থে আঘাত করতেন। এবং তাতেই 
এ শক্তির স্ফুরণ ঘটতো৷। ধুরাকপালমও ছিল একটা স্বচ্ছ টিউব বা 
নলের মতো দেখতে--ষ! নাকি মোনার মতো! চিক্মিক করতো। ওটা 
ছিল ৫ ফুট চওড়া । সেই নলারুতি যানটির মধ্যেচালক বসতেন একট 
বাঝের ওপর যেটার মধো এমন জালানি থাকতো যার সাহায্যে উৎপর হতো! 


(৯৮ ) 


অপাধিব রকমের শক্তি। তার সামনে থাকতো! চকুমকে একটা সোনার 
চাকৃতি।* তিনি ছুটো শ্বচ্ছ গোলাকার ম্কীত অংশের ওপর হাত রাখতেন 
এবং সেগুলোর সাহায্যে 'মহাকাশযানটার গতি নিয়ন্ত্রণ করতেন। এ 
স্কীত অংশ ছুটোর সঙ্গে ব্যাটারীর সংযোগ রক্ষা করতো কয়েকটা রূপোর 
তার। একট অস্ফুট শব্ধ তুলে মহাকাশযানটা উঠে যেতো উপবে। 
আকাশের এমন একটা শুবের ওপর দিয়ে উড়ে যেতো মহাকাশযানটা যে 
স্তরের বর্ণনা দিয়েছেন সেদির এভাবে £_ছাই রঙের শূন্য বিরাজ করে 
সেখানে। সেই ধূসর শুন্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ভিন্ম রঙের লঙ্কা লক্বা 
দাগ; এবং বিস্ফোরণের ফলে ছড়িয়ে পড়া শ্বেত ফুটুকি কিংবা বিন্দু 
এখানে ওখানে সর্বত্র । আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষাম়্ আমরা আকাশের 
এই শুরটাকে বলতে পারি স্্াটোক্ষিয়ার। স্ট্রাটোক্ষিয়ারের মধ্যে দিয়ে 
ধুরাকপালম্‌ মহাশূন্যে গিয়ে পড়তো”-_অবিশ্বাস্ত গতিতে ঘুরে বেড়াতো, 
গ্রহে গ্রহে, কুরয্য থেকে সৃর্য্যে ; সম্ভবতঃ ছায়াপথ থেবে থেকে ছায়াপথে। একাশি 
পৃষ্ঠার চিত্রের সঙ্গে ধূরাকপালমের সাদৃণ্ঠ আছে কি? 

আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে এ রকম একটা মহাকাশযানের কথা শোনা ষেন 
স্বপ্প দেখা । কারণ, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে এ রুকম একটা 
মহাকাশযান তৈরী করা এবং ছায়াপথ থেকে ছায়াপথে ভ্রমণ করা 
একটা অসম্ভব অবিশ্বান্ত ব্যাপার । কিন্তু ১৯৭৫ সালে সোভিয়েত রাশিয়। 
যে প্রথম মহাকাশষান ছুড়ে মারলে! পৃথিবীর কক্ষপথের চারিদিকে এবং 
তখন থেকেই মান্ষের মহাকাশাভিষানের শুরু ত| তো এ রকম কাল্সানিক . 
উপাখ্যান লোকর্গাথা থেকে মাল মশল! সংগ্রহ কবে। হয়তো এমন 
৪ হতে পারে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা! মহাকাশযানের ষে সব প্রত্বতাত্বিক 
নমূনুযু সংগ্রহ করেছিলেন তাদের অনুকরণেই কিংবা সেগুলো নিয়ে গবেষণা 
করতে কবুতেই মহাকাঁশধান তৈরী করে ফেলেছিলেন। সোভিয়েত. দেশে 
টেলিপ্যাথি নিয়ে কি ভাবে গবেষণা শুরু হয়েছিল সে কথা স্মরণ করলে 
আমার বক্তব্যটাকেও গুরুত্ব দেওয়া সহজ হবে। | 

যাই হোক, ধুরাকপালমের কথা যতোই অবিশ্বাস্য ঠেকুক না কেন 
সেটাকে নিয়ে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকের! প্রচুর মাথা ঘামাচ্ছেন। বলা'ত 
যাব না, এভাবে নাড়া চাড়া! করতে করতে তারা যদি ধূরাকপালমের রহন্ট 
উদ্ধার করে ফেলতে পারেন। তাহুলে'ত মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে অন্ত একট! 


(৯৯ ) 


নৃতন যুগের স্বত্রপাত হবে। মান্থষ অনায়াসে গ্রহে গ্রহে, ছায়াপথে ছায়াপথে 
পত্রিভ্রমণ করতে পারবে। মানুষকে আর পৃথিবীর এই ক্ষুত্র গণ্ভীর মধ্যে 
আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে না। 

ম্যালকম হোয়াইট যে নাজকা মৃতির চিত্রাবলী সংগ্রহ করেছেন 
সেগুলে! পধালোচনা করলে দেখ যায় তাদের মাথাটা চ্যাপ্টা । চোখগুলে' 
টানা টানা বড়ো-_অনেকটা মুখোসের চোখের মতো । মাথাটা ঘাড়ের 
চেয়ে অস্বাভাবিক রকমের বড়ো। মুখটা কিন্তু ততোধিক ছোট, নাকটা 
অন্থাভাবিক রকমের । ওদের হাত ছুটোও চোখে পড়ে না, ওগুলো যেন 
কোন গাউনের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। পায়ের পাতা ও পায়ের আঙ্গুলও 
চোখে পড়বার মতো নয়। বিশেষজ্ঞরা এই মুত্তিগুলোর রহস্য ভেদ করতে 
পারছেন না। বুঝতে পারছেন না ওগুলোর সামাজিক ও সাংঙ্কৃতিক তাৎপর্য 
কি। এ চিত্রগুলো কিন্তু সংখ্যায় বেশী নয়। অন্থান্ত নাজকা চিত্রাবলীর 
তুলনায় ছুষ্প্রাপ্য। পুরাতাত্বিকরা! সাধারণতঃ যে সব চিত্র ও মৃতি উদ্ধার 
করে থাকেন সেগুলে। থেকে তারা সেই সমম্নকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক 
পারিবারিক ও ধর্মীয় ইতিহাস উদ্ধার করে থাকেন। নাজকা মৃতির 
কোন বকম এঁতিহাসিক তাৎপর্য উদ্ধার করতে বিফল হয়েছেন কিন্ত 
এঁতিহামিকেরা । তাদের মতে এ মৃতিগুলোর বিশেষ ধরণের কোন তাৎপথ 
রয়েছে । তবে তাৎপর্যট। বুঝে উঠতে তার! অক্ষম । তাহলে কি এ মৃত্িগুলোর 
তাৎপর্থ অপাধিব? মৃতিগুলো যাদের প্রতিক্কতি তারা নিশ্চয় নাজক! 
সমাজের লোক নয়। তারা কি মহাকাশ থেকেই নেবে এসেছিল? নইলে এ 
মুধোস আর হাত পা ঢাকা-ওয়ালা পোষাক কেন তাদের দেহে? (৯২) 

পেরুর নাজ.ক! উপত্যকায় অসাধারণ অত্যাশ্্য রকমের কতকগুলো 
ভূমি-রেখা চোষ পড়ে। কতকগুলে। সমান্তরাল রেখা চলে গেছে। দূরে 
অনেক দূরে আর কতকগুলে। সেগুলোকে অতিক্রম করে গেছে, দেখাল 
বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের রান্তা মনে হয়। সাধারণতঃ এদেরকে 'ইনকাদের 
বাস্তা" বল। হয়ে থাকে । কিন্তু, এসব রাস্তা ধরে কোন নিদি্ জায়গায় 
পৌছুনো! সম্ভবপর নয়। এরা কতকগুলো ট্রাপিজয়ড, ত্রিভুজ, চতুভূজ ও 
অন্তান্য জ্যমিতিক আকার প্রকারের গোলক ধাধা তৈরী করেছে কেবল। 
অন্য কতকগুলে। রাস্তাকে উপর থেকে দেখলে মনে হয যেন পাখী, মাকড়শা 
কচ্ছপ, বানর, সাপ, মাছ, তিমি, দৈত্যাকায় মানুষ -এমন আরও কতো 


জা 


কি। এসব রেখা বা রাস্তার সত্যিকার স্বরূপ মান্থুষ প্রথম ধরতে পারে 
আকাশ থেকে। পেরুর সরকারের সেচ দপ্তর আকাশ থেকে সমীক্ষা 
চালাবার সময় বারে বারে এসব অপ্রাকৃত রেখা দেখে চমকে যান । মাটিতে 
দাড়িয়ে এদেরকে'তি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে হয় না চোখেই পড়ে 
না। নাজক! উপত্যকার উপর দিয়ে মোটরে চড়ে যাবার সময় নাজ.কা 
রেখাগুলোকে অনেকেই অভিক্রম করেন কিন্তু তাদেরকে আরোহীদের 
মোটেই দ্রষ্টব্য বলে মনে হয় না। 

তাহলে মাটির মানুষদের জন্যে এসব রেখার জন্ম নয়। আকাশে 
যারা উড়ে বেড়ায় এসব রেখা তাদের জন্যেই সৃষ্ট । ডঃ পল্‌ কোসাক 
এবং ডঃ ম্যারিয়া বীচ বলেছেন আকাশের লোকদের পথ নির্দেশ করবার 
জন্যেই এসব রেখার জন্ম হয়েছিল । অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে নাজকা 
উপত্যকাট। ছিল গ্রহাস্তবের মানুষদের কস্মোড্রোম_অর্থাৎ অন্তগ্রহের 
লোকের ওধানে এসে নাবতো। 

এট। কি বিশেষজ্ঞদের 'নিছকই অনুমান, অর্থহীন কল্পন। মাত্র? পেরুর 
উপাখ্যান থেকে এধরণের অনুমানের ভিত্তি মেলে। প্রাচীন পেরুর 
উপাখ্যানে লেখ! আছে ওরেজোন৷ দেবীর কথা। তিনি আকাশ থেকে 
নেমে এসেছিলেন বিরাটকায় একট! জাহাজে চড়ে। 

নাজ.কা উপত্যকার মতো দৃশ্য আঁমেরিকার অন্যান্য জায়গাতেও চোখে 
পডে। পেরুর পিসকে। উপসাগরের উপকূলে আন্দিজ পর্বতের ক্যান্ডে- 
ল্যাব্রা় এ জাতীয় খোদাই-চিহ্ন চোখে পড়ে। ক্যান্ডেলাব্রার ওসব 
সাংকেতিক চিহ্ন প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দূর থেকে দেখা যায়। বিরাটকায় 
এসব খোদাই চিহ্ন যেন অঙ্গুলি-সংকেত করছে নাজ.কা উপত্যকার দিকে । 
স্পেনের ঘ্বিপ্বিজয়ীরা এসব চিহ্ন দেখে বিল্মক-বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন । 
ভেবেছিলেন ওটে একটা স্বর্গীয় চিহন। স্বর্গ থেকে যিস্তই যেন তাদেরকে 
প্রবোধ দিচ্ছেন ওপব সাংকেতিক চিহ্ছের সাহাযো-- এগিয়ে যাও, জয়.করে।, 
ওদেরকে সভ্য করো, ওদের মধ্যে আমার বাণী প্রচার করে! । 

গোৰি মরুভূমিতে এবং তাকিস্থানের গুহায় সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকেরা 
আবিষ্কার করেছেন খুব পুরোনো সামগ্রি যেগুলো! নাকি ব্যবহৃত হতে। 
মহাকাশঘান নিয়ন্ত্রণ কাধ্যে। এগুলো! দেখতে গোলাকার, ক।চ কিংবা চীনে 
মাটির তৈরী, মাথাট। দেখতে মোচার মতো। সেখানে রয়েছে এক ফোট! 


( ১০১ ) 


পারদ । পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকের। ও যন্ত্রটাকে চিনে উঠতে পারছেন না। এ 
যন্ত্রটার শেষ প্রান্তে আবার এক ফোট! পারদ কেন! কিন্তু, সংগ্কৃত গ্রন্থ নিয়ে 
ষে সব বিশেষজ্ঞরা গভীর ভাবে ভেবেছেন এবং পারদের বিভিন্ন ভূমিক' নিয়ে 
গবেষণা চালিয়েছেন তার নিশ্চয় জানেন যে শ্বগায় রথগুলেো চালানোর 
কাজে তখন পারদের ব্যবহার হতো । মহাকাশযষানের ক্ষেত্রে পারদের 
ভূমিকা ছিল ব্বীতি মতো! উল্লেখযোগ্য । রামায়ণ এবং মহাভারতের দ্রোনপর্বে 
বামুযানের বা মহাকাশযানের যে বর্ণনা আছে তাতে দেখা যায় এ লব 
বিমানের আকৃতি ছিল মণ্ডল ব। গোলাকার বস্ত্র মতো৷। ওসব যান চলতো 
প্রবল বেগে ছুরন্ত হাওয়ার উপর ভর করে এবং এই হাওয়ার গতিবেগ 
তৈরী করতো পারদ। চালক তার ইচ্ছে মতো যানটাকে চালাতে পারতে 
__নীচে কিংবা ওপরে, সামনে কিংবা পেছনে যে কোন ভাবে যে কোন দিকে । 
সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে একটা যন্ত্রের কথ। জানা যায় যার গঠন ছিল খুবই 
মজবুত, সুন্দর । পারদের সাহায্য চালানো হতো সে যন্ত্র। পারুদ এ যানের 
পেছনে যখন শক্তি উদগীরণ করতে! তখন সেটার পেছনে বিবাট একট 
আগুনের পুচ্ছ তৈরী হতো । (৭২) 

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ক্যাপ্থিজ বিশ্ববিদ্তালয়ে নিউটনের ত্রিশত- 
বাণ্ষিকী উদবাপিত হয়েছিল । সে সময় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ কোস্টা আলফ্রেড 
কিছু নৃতন তথ্য উদঘাটিত করেছিলেন। ধাতুর রূপান্তর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 
নিউটন নাকি ১৬৭৬ সালে একট] চিঠিতে তার এক বন্ধুর কাছে লিখেছিলেন £ 
পারদকে বিশেষভাবে অন্তপ্রবিষ্ট করলে তাতে বিম্ময়কর ফল ফলতে পাবে 
তা যার। জানতেন তারা সেই কৌশলটা! গোপন রেখেছেন। পারদের মধ্যে 
এমন একট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে যার সাহায্যে পৃথিবীতে কোন রকম 
মারাত্মক অনিষ্ট সাধনের সম্ভাবনা সৃষ্টি ন7৷ করেও ( যেমনট! হয়েছে পাঁব- 
মাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে ) প্রভূত উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনা যেতে পারে--অবশ্ঠ 
সেই প্রাচীন খষিদের কথ! যদি সত্যি হয় ।' 

আইজাক নিউটন কি ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী হেনরী ক্যাভেনডিসের 
€ যে রহস্যময় মানুষটির ছিল অলৌকিক জীবনযাত্রা ) মতো! হিন্দু পুরাণ 
পড়েছিলেন? নইলে পারদের এ&ঁ বিন্ময়্কর শক্তি সম্ভাবন] সম্বন্ধে জানলেন 
কি করে! অন্ত কোন দেশের খধির! যে পারদের শক্তি সম্বন্ধে কোন 
কিছু লিখেছেন তা বিশেষজ্ঞদের জান! নেই।. হম্নতো লিউটনের' 
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বৈজ্ঞানিক অন্ত্টির মূলে রয়েছে ভারতবর্ষ । এ সম্বন্ধে তার সমকালীন 
এক বন্ধুর উক্তির উদ্ধৃতি দেবে! তৃতীয় অধ্যায়ে । 

আধুনিক মহাকাশ বৈজ্ঞানিরাও এই পারদ শক্তি সম্বন্ধে খুবই সচেতন 
হয়ে উঠেছেন । পারদকে মহাকাশযান চালাবার কাজে সার্থকভাবে প্রয়োগ 
করবার গবেষণা চালাচ্ছেন তারা? । ১৯৫৯ সালে প্যারিসে যে আন্তর্জাতিক 
মহাকাশ সংক্রান্ত অধিবেশন বসেছিল সেখানে এই পারদ সম্বদ্ধে বিশেষ 
আলোচনা চলেছিল । সেখানে তোল হয়েছিল পারদচালিত মহাকাশ- 
ইঞ্জিনের কথা । ১৯৬৫ সালে ফ্রান্স পারদের সাহায্যে মহাকাশে মহাকাশষান 
ছুড়ে মারবার একটা বিশেষ পরিকল্পন। গ্রহণ করেছিল--এ পরিকল্পনার নাম 
ফিটন পরিকল্পনা । 

উমেরায় যে মুতিগুলেো৷ আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলো আরও অর্থবহ। 
তাদের একটার বুকের ওপর এমন কতকগুলে! চিহ্ন আছে যেগুলোকে কোন 
স্পেশ-ক্থ্যটের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বললে তুল হবে না। অন্য একটার পোষাকের 
ওপর এমন ছুটো বস্ত আকী রয়েছে যেগুলোকে হেড্‌-ফোনের সঙ্গেই তুলনা 
করা চলে । অন্য একটা গোলাকার পাথরের ওপর যে মৃতিট। আকা রয়েছে 
সেট! খুবই অর্থবহ। সেটা একটা! পূর্ণ অবয়ব মৃতি। সে মৃত্তিটা দেখে 
একজন সাংবাদিক ষেন ত্বগতোক্তি করেছিলেন £- দেখে আমরু! সহজেই 
এমন একট অনুমান করে নিতে পারি ষে শিল্পি নিশ্যয় আমাদের সামনে 
তুলে ধরতে চেয়েছেন একখানা মহাকাশযান এবং তার সঙ্গে সেযানের 
পাদদেশে যে দৃশ্ঠাবলীর অবতারনা সেগুলোও। সত্যিকারের একটা 
মহাকাশযান কিনা--কিলবার্ণ কর্তৃক প্রকাশিত প্যানোরোমার মতে-- 
এ ব্যাপারে দ্বিমত হবার উপায় নেই। সেই মহাকাশযাব্রার ঘটনাপঞ্জী 
আমাদের হাতে এসেছে অনেকগুলে। মানব বংশের হাত ঘুরে । সেখানকার 
প্রাচীন অধিবাসীদের বংশধর একজন বৃদ্ধ আদিবাসীর মতে--এ চিত্রের 
মাঝখানে যে লম্বা চওড়া সাদা ধবধবে ভদ্রলোক দাড়িয়ে আছেন তিনি 
হলেন গিয়ে মহাকাশের মানুষ এবং তার বা পাশে যে জিনিসটা! আকা 
ওটাতে চড়েই মহাকাশ থেকে তিনি নেবে এসেছিলেন । 

প্রফেসর আলেক্সি ক্যাসানজেভের মতে :--এঁ সব আকা! ছবি এবং মতি 
তাদেরই যারা বেশ কয়েক বছর আগে অন্ত গ্রহ থেকে পৃথিবীতে এসেছিল । 
ওগুলো নিয়ে আমাদেরকে গবেষণ। কবুতে হবে, আরও বেদী করে মাথা 
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ঘামাতে হবে। এ মৃত্িগুলো৷ নিয়ে আমরা নানা ভাবে জল্পনা কল্পনা করতে 
পারি-_ নান! ভাবে যুক্তি তর্কের অবধতারণ1 করতে পারি কিন্তু তাদেবুকে 
অতীতের মহাকাশষাত্রার স্মারক চিহ্ন হিসেবে আমাদেরকে মেনে 
নিতেই হবে। যেমন ধরুন, ফরাসী প্রত্ততত্ববিদ, এযামুয়েল এ্যানাটি 
আল্পাইন উপত্যকায় যে গুহাচিত্র আবিষ্কার করেছেন তার কথা। 
সেখানে আপনি দেখবেন আশ রকম শিরোভূষণ যেগুলোকে অতি 
সহজেই কাধ থেকে আলাদা কর। যায়; সেগুলোতে গ্রহান্তরের 
মানুষের পরিহিত শিরন্ত্রাণের বহির্ভাগে যে সব যন্ত্রপাতি লাগানো আছে 
তাও দেখতে অদ্ভুত রকমের | 

১৯৬১ সালে, নাভোই-এব উজবেক্‌ নগরীর সন্গিকটবর্তী সারমিস নামক 
একটা জায়গায় বি. এস সিয়ালটোণিন কতকগুলো পাথরে খোদাই চিত্র 
আবিষ্কার করেছেন। সেগুলো আরও অর্থবহ । এইসব চিত্র কম পক্ষে 
তিন হাজার বছরের পুরোনো । তবুও ওগুলে। দেখেই “ষে কেউ বলতে পারবে 
এঁ চিত্রের মাঝখানে যে জিনিসট1 আকা রয়েছে সেটা মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র 
ছাড়া আব কিছু নয়, যে লোকটা বসে আছে ভেতরে তার নাকে একটা 
যন্ত্র লাগানো--একটা শ্বাসজালি। 

লেলিনগ্রাদ মিউজিয়ামে আপনি একটা ইউট্টাস্কান্‌ পাত্র দেখতে পাবেন। 
ক্যাসানজেভের মতে এ পান্তে আকা রয়েছে একটা রকেট বা মহাকাশষান। 
এ ছাড়া এ চিত্রে দেখা যাষ মানুষের মতো। একট প্রাণী--যার মাথায় একটা 
শিরোভূষণ বা স্পেশ হেলমেট ; এ সব প্রাণী বসে আছে একটা জাহাজে 
যেটাকে চালিয়ে নিচ্ছে রকেট প্রোপালসন। 

ক্ুবিয়।র প্রাচীন রাজধানী মিরু । সেখানে একট। প্রাসাদের ভিত্তি- 
ভূমিতে একটা মিসাইল পাওয়া গেছে। এ প্রাসাদটাকে বিশেষজ্ঞর! 
লগুনের জোদরেল ব্যাঞ্চের মতে! একটা মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে 
মনে কবে থাকেন। সাধারণ দর্শক, এবং স্থানীয্ব লোকের! বলে থাকে-- 
এতে করে কিন্তু মহাকাশ যাত্রার কথ প্রমাণ হয় না । কারণ--মহাকাশষানের 
প্রতিরতি আশে পাশে পাওয়া যায়নি কোথাও । ন্ৃতরাং, এ অঞ্চলে 
যে মহাকাশয|নগুলোর আনাগোনা চলতো প্রাগৈতিহাসিক যুগে 
অন্ততঃ এ কথাট। প্রমাণ হয় না। কিন্তু, পণ্ডিত ব্যক্তিদের অন্ত মত। 
তার! ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছেন জিনিস এবং স্বতিসৌধগুলো, 
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যেগুলে। পরিষ্কার প্রমাণ করে দেয় মহাকাশষানের আনাগোনা চলতো। 
এখানে । 

টিয়াহুয়ান্তাকো*র স্ূর্যতোরণে যে সব ছবি আকা আছে-_ক্যাসানোভ, 
জিবোভ এবং অন্ান্সদের মতে সেগুলোর মধ্যে আছে এমন সব মহাকাশ- 
যানের চিত্র যেগুলো স্বয়ংক্রিয়, চলতো! সৌর-শক্তির সাহাষ্যে। 

'আমেরিকার কেভ্‌ অব হোলি ঘোস্ট নামক গুহায় কতকগুলে। চিত্র 
পাওয়া গেছে। ও সব চিন্রাবলীর অনেকগুলোই মান্ষের । এ সব চিত্রের 
প্রায় সব কটির মাথা থেকে প্রায় শিং-এর মতো (তবে ঠিক শিং নয় ) ছুটো 
উদগত অংশ বেরিয়ে এসেছে । এ শিংগুলোর আকার চৌকো--কোন কোন 
জায়গায় আবার গোলাকার | ক্রতরাং, এ শিংগুলোকে কোন শিরস্ত্রাণের 
অংশ হিসেবেই মনে কর। যেতে পারে । এই চিত্রগুলে। দেখে স্ত্রী কি পুরুষ 
সেটে বুঝে ওঠ! দায়। অন্য কতকগুলো চিত্র থেকে দেখ। যায় শরীরট। 
মানুষের, তবে পাখা এবং মাথাটা পাখীর । এর! যে পাখীর ছল্মবেশে 
মানুষ তা স্প্হ বোঝ! যায়। অন্ত দু'একট|। চিজ্ে আবার মাথাট। মান্গষের 
কিন্তু শরীরটা পাখীর, অর্থাৎ, যে চিত্রকররা ওগুলো একেছেন তার। সবপ্রযত্রে 
এটেই বোঝাতে চেয়েছেন যে তারা পশু কিংব। পাখীর চিত্র আকছেন না।। 
পাখীর মাথা আর পাখা দেখে এ সব চিত্রকে কেউ পাখী হিসেবে 
ভ্রম করে এ ভয়ে শিল্লিরা দু'একটা চিত্রে পাখীর মুখোসটাকে খুলে নিযে 
মানুষের মাথাটাকেই খোলাখুলি দেখিয়ে দিয়েছেন । 

এ সব চিত্রের ওপর মন্তব্য করতে গিষে প্রত্রতত্বব্দি উলকাঙ্গ হাবার- 
লাও বলেছেন £ 01৮22; ৪0০ ॥ 21017791622 00125 11021009520 018 
[50100810, 150159, 6. 00151)0 60506 8 আ০৪101) 01 2000181 20100815, 
11) 906, 01365 216. 902115100£15 89510. অর্থাৎ পণ্ড পাখীর অবয়ব এ 
কতকগুলো মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অনেকেই মনে করে 
থাকবেন হয়তো ওগুলে। বাস্তবিকই কোন না কে।ন পাখীর চিত্র, কিন্ত সে 
রকম অনুমান করার কোন অবকাশ নেই এক্ষেত্রে । (৯৩) 

প্রত্বতত্ববিধ মিস্টার হাবারল্যাণ্ড বলতে পারছেন না কি পটভূমিকায় 
আক: হয়েছে ওসব চিত্র, এবং কোন যুগে কোন সময়ে আকা হয়েছে ওগুলো । 
এ জাতীয় চিত্র মধ্য আমেরিকার আর কোথাও চোখে, পড়ে না। মোট 
কথা, মধ্য আমেরিকার সংস্কৃতি, সভ্যতার সজে এ চিত্রগুলে৷ খাপ ছাড়া, 
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বেমানান। তাই, পুরাতত্ববিদ.বা এ জাতীয় চিত্রের রহস্য ভেদ করতে 
পারছেন না। 

আমার প্রশ্ন £ এই চিন্রগুলোর নিশ্চয় কোন তাৎপর্য আছে। নইলে 
শিল্পিরা! এসব উদ্তট চিত্র আকবেন কেন? তাবা যদি কাল্সনিক কিছু আকতেন 
তাহলে সৌন্দ্ধপূজারী শিল্পিরা চোখ জুড়ানো শিল্প স্যা্ট করে যেতে পারতেন__ 
সাধারণের চোখে কুৎসিত ভনুন্দর এ সব চিত্র আকতেন না। তাহলে-এর 
তাৎপর্যটা কি? 

শিল্পিরা নিশ্চয় আকাশ থেকে কোন মানুষকে নেমে আসতে দেখেছিলেন । 
উড়োজাহাজে করেই কি তারা নেবে এসেছিলে৷ ? তাহলে মুখোস পরলো 
কেন? তাহলে কি ওর! মহাকাশচাবী ? ৃ 

১৯৬১ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার উজ বেকিস্থানের ন্যাভাই শহরের 
নিকটবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে পাথরের ওপরে খোদাই চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল । 
একটা যান। সে যানের চারদিকে বশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে'। তার মধ্যে দাড়িয়ে 
আছে একজন চট্‌পটে লোক । তার চারদিকে যার। দাড়িয়ে আছে তাদের 
মুখে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার যন্ত্র। এ জাতীয় চিত্রের কি তাৎপর্য থাকতে পাবে? 
পুরাতাত্বিকরা এ জাতীয় চিত্রের কোন সন্তোষজনক বাখ্যা দিতে পারছেন 
না। কিন্তু তিন হাজার বছর আগে আকা এই চিত্রটাকে কি আমরা কোন 
মহাকাশযান হিসেবে ধরে নিতে পাবি ন1? মহাকাশযষানে চড়ে অন্ত গ্রহ থেকে 
ওর] না আসবে তো শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করবার জন্ত যন্ত্র লাগিয়ে আছে কেন?' 

অস্ট্রেলিয়ার কিম্বালি উপত্যকার পশ্চিম দ্বিকে প্রিন্দবিভার অঞ্চলে 
জোসেফ ত্রাড'শ একট! অদ্ভুত ধরণের চিত্র আবিষ্কার করেছিলেন আজ 
থেকে প্রায় ৮৩ বছর আগে। সেখানে নর নারীদের ষে চিত্র আকা 
আছে সেগুলোর সঙ্গে এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের কোন রকম 
মিল নেই। এ চিত্রের মাঝখানে যে লোকটা দাড়িয়ে আছে তার কোন 
চোখ, নাক কিংবা মুখ নেই। তার গোলাকার মাথাটা। দেখতে অনেকটা 
ডুবুরির শিরন্ত্রাণের মতো, একটা মহাকাশচারীর মুখোস হিসেবে মেনে 
নিলেই ভাল হর। একটা রেশমী ঝাগ্না ষেন বাধ আছে তার বানু এবং 
কোমড়ের সঙ্গে । সাহারায় যে মহাকাশচারীর চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে সে 
চিত্রটার লঙ্গে এই লোকটার সাদৃহ্থ রয়েছে। তার শিরস্ত্রণ থেকে উদগত 
হয়েছে ছুটে বাহ-বিশি অন্ধ দর্শণ ভিগ্বাকৃতি জিনিস | 
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অদূরে দেখা যাচ্ছে একটা স্পাইর্যাল বা শঙ্খিল রেখা. এবং ঘোড়ার 
পায়ের নাল-সঘদৃশ একটা জিনিস-_তার চারদিকে তেজ বিকীরণ হচ্ছে। 
চিন্রটার উর্ধে চোখে পড়ে অতি দুর্বোধ্য হায়াবোগ্লাইফিকূস । এ ঘোড়ার 
পায়ের নাল-সদৃশ জিনিসটা কি একখানা মহাকাশযান? লোকটার চোখ 
মুখ নাক নেই কেন? নিশ্চয় সে মুখোস বা শিরস্্াণ পরেছে । শিরস্ত্রাণের 
ওপর যে ডিম্বাকৃতি জিনিস সেটা! কি একটা আযনটেনা বা আকাশ তার 
( এবিয়েল )? বাহুতে এবং কোমড়ে যে সব জিনিস সীটী সেগুলো! কি 
ইলেকটটিক তাব? 


০০০০ ৭ মে শু 
্ী এ ০ সিল তি ক ও নস ল শসা নয 
০0০, * ও ঢু রর 
॥ রং 
৪ 
চা শি ক শব 
॥ 


! 
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এ চিত্রটার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার এক প্রাচীন উপাখ্যানের চমত্কার মিল । 
গুড়িগুড কোথ্কে এসেছিল তা৷ কেউ জানে না। মহিলার 


শ্টিকজাতীয় স্বচ্ছ আবরণে ঢাকা । সে যখন উড়ে যেতো তখন তাব চারদিক 
থেকে 'তেজাস্জি বিচ্দুরিত হয়ে পড়তো । গুড়িগুড কি তাহলে প্লাস্টিক জাতীয় 
ম্পেশ স্থাট পরা কোন মহাকাশচারিণী ? (উপরের চিত্র ) 
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এসব স্থক্সর থেকে আমরা যদি এ সব মুখহীন ছবিগুলোঁকে শিরন্ত্রাণপরা 
মহাকাশচারী বা মহাকাশচারীণীর প্রতিকৃতি হিসেবে ধরে নিই, ভাহলে তাই 
বেশী সন্তোষজনক বলে মনে হবে। উত্তিপূর্বে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। গোলাকার মুখ, মস্ত বড়ো চোখ, নাক মুখ-গহবর- 
হীন কর্ণহীন মাথ। থেকে গলা পর্যন্ত বিশেষ রকমের শিরস্্াণ দিয়ে ঢাকা 
এসব মৃত্তিগুলো এ'কেছেন নাবিকের৷ যারা জাহাজডুৰি বা অন্ত দৈব 
দূবিপাকের ফলে অস্ট্রেলিয়ার উপকূল নাধতে বাধা হয়েছিল। জন্‌ এল 
ইব্্রিশ নামে একজন অস্ট্রেলিয় পণ্ডিত সাদা আদমীদের এ ব্যাখ্যাটাকে সহৃদয় 
মনে মেনে নিতে পাবছেন না । তিনি বলছেন £ যদি পথ হাবনো পরিত্যক্ত 
নাবিকেরাই এ সব চিত্র আকতো তাহলে তারা'ত একটা জাহাজ আকতে 
পারতো, সমুদ্র আকতে পারতো, লিখতে পারতে? তার সঙ্গিদের নাম, 
আক্তে পারতো মঙ্গিদের ছবি । কিন্তু, এসব কিছুই ওর! করলো না। বিদ.- 
প্যুটে রকমের ছবিগুলো আকলো । শিল্পীদের ধর্ম মৌন্দ্ হটটি। এ সব 
চিন্র্রে সৌন্দর্যের লেশ মাত্র নেউ । 

যারা সব কিছুর একটা বস্ততাস্ত্রিক ব্যাখ্য। দিতে চান তাদের মতে 
বুষ্টর আরাধন। এবং প্ররুতির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্যে ধর্মান্ধরা এসব ছ্ববি 
একেছে। কিন্তু, এ ধরণের অদ্ভুত রকমের জিনিস তারা আকতে গেল কেন? 
তাদের গায়ে আপার অপাথিব রকমের পোষাক কেন ? 

মোটকথা সব চেয়ে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হলো, ও সব চিত্র 
মহাকাশযাত্রাব পোষাক পরিহিত মহাকাশচারীদের । অন্ুমাত্র মাত্র নয়; 
কারণ, মহাকাশ থেকে ষে মহাকাশচারীরা আসতেন তার সাক্ষা বহন করছে 
অস্ট্রেলিয়ার উপাখ্যান । 

এখন ব্যবিলনের একটা উপাখ্যানের কথ। বল! যাক্‌। কীশে'র বাজা 
উটানা মহাকাশযাত্রা করেছিলেন । ইগলে চড়ে যাবেন তিনি । জগলটা 
তাকে আগে ভাগেই বলে রাখলে তারা ধাপে ধাপে গতি বাড়িয়ে তবেই 
মহাকাশের সেই লক্ষ্য স্থানে গিয়ে পৌছুবে ।, 

মহাকাশযানের গতি বাড়ে ধাপে ধাপে। ভূ-পৃষ্ঠের উৎক্ষেপণ কেন্দ্র 
থেকে একটী রকেট মহাকাশযানটাকে আকাশে ছুড়ে মারে, অন্ত একটা 
বকেটের বিস্ফোরণ সেটাকে বাধুমগ্ডল এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির 
ওপারে মহাকাশে ঠেলে দেয়। অন্ত মহাকাশযানট! ধাপে ধাপে 
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এগিয়ে চলে অনন্ত শূন্যের পথ ধরে। তাহলে এ ঈগলটাও একট! 
মহাকাশযান ! 

শুধু এটুকুই নয়, ইটানা ধাপে ধাপে উর্ধে উঠেছেন আর বারবার 
উর্ধাকাশ, মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে কি রকম দেখায় তার বুদ্ধিদৃপ্ 
বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন। 

প্রথম পর্যায় : ভুপৃষ্ঠ দেখা যাচ্ছে, সমুদ্র দেখা যাচ্ছে' পর্বতের পার্শ্বদেশ 
চোখে পড়ছে । ভূ-পৃষ্ঠটা যেন পর্বত হয়ে গেল এবং সমুন্রটা”" "এর পরের 
বর্ণনা লুপ্ত। 

ছিতীয় পর্যায় £__সমৃদ্রকে তুলনা করা হচ্ছে একটা মালির (051:0605) 
পযঃনালীর সংগে। 

তৃতীয় পর্যায় £_মমুদ্রটাকে মনে হচ্ছে একটা গরু, মোষ প্রভৃতি 
বাখার উঠোন এবং একটা বাঁগান, তার পরেই পৃথিবীর জলবরাশিকে 
মনে হচ্ছে যেন একটা কঞ্চিনিমিত ঝুড়ি। 

চতুর্থ পধায় :-_সপুদ্রটাকে আর চেনাই গেল না । সব কিছুই নীল। 

নিউইয়র্কের এলান জ্যাগুসবার্গ এই উপাখ্যানের বাস্তবতা যাচাই 
করবার জন্যে মহাকাশচারী স্কট কারপেনটারের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। 
মহাকাশচারী স্কট কার্পেন্টার বললেন £স্যা, সত্যি। এর প্রত্যেকটা 
পর্যায়ের বর্ণনাই সত্যি। তিনি বললেন, পৃথিবীর মর্বোচ্চ পর্বতের শীর্ষ দেশে 
দাড়িয়ে পৃথিবীর যে দৃগ্ঠ গোখে পড়ে মহাকাশযান থেকে দেখা দৃশ্তের 
সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলে না। একটা ধ্যাপার বিশেষ ভাবে নজরে 
আনা উচিৎ_-মহাকাশযান থেকে ইটানা বার বার সমুদ্রের কথাই বলেছেন। 
হ্যা, তাত বলবেনই। কারণ, মহাকাশযানে চড়ে যতোই উপরে উঠা 
যায় সমুদ্রকে ততো বেশী চোখে পড়ে। 

দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ণনা সম্বন্ধে স্কট কারপেনটার বলছেন :_ পৃথিবী 
প্রদক্ষিণকালে আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি শুধু আফ্রিকাকে, দেখেছি বনের 
সবুজকে, মরুভূমির ধুসর আভাকে। পৃথিবীর টারদিকে ঘুরতে ঘুরতে 
ইটানা মহাসমূদ্রকে একটা সংকীর্ণ আ্রোতস্বতীই মনে করে থাকবেন 
এটেই 'শ্বাভাবিক। 

তৃতীয় পর্ধায়ের বর্ণনা সম্বন্ধে কারপেনটার বললেন--এ . পর্যায়ে 
ফ্রাটোক্ষিয়ার থেকেই ইটানা দেখেছেন পৃথিবীকে । স্ট্রাটোক্ষিয়ার থেকে 
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মহাকাশচারীর! যে সব ছবি তুলেছেন তা দেখলেই বোঝা যাবে পৃথিবীর 
জলভাগ ও স্থলভাগের নানা অংশকে গরু মোষ রাখার উঠোন, বাগান অথবা 
কঞ্চি নিহ্মিত ঝুড়ি হিসাবে ভ্রম হতে পাবে। 

চতুর্থ পর্যায়ের বর্ণনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কার্পেন্টার বলেছেন :-স্ট্রাটো- 
ক্ষিয়ার ছাড়িয়ে যখন আরও উর্ধে উঠা যায় তখন পৃথিবীর সব কিছুকে নীল 
মনে হয়। কারণ, তথন শুধু পৃথিবীর বাষু মণ্ডলের জলীম্ব বাম্পকেই 
দেখা বায়। 

স্থতরাং, ব্যবিলনের এই স্থ্প্রাচীন উপাখ্যান যে মহগাকাশষাভ্রার 
বাস্তব অভিজ্ঞতাসন্মত একটা বর্ণনা দ্রিয়েভে এ কথাটা পিঃমন্দেহে বলা চলে । 

জোসেফ ব্রামরিচি আমেবিকার মহাকাশশ্গব্ষ্ণা কেন্দ্রের একজন 
দায়িত্বশীল অফিসার । ১৯৫৯ সাল থেকে তিনি এরোস্পেশ উঞ্রিনীয়ার 
হিসেবে কাজ করছেন । জঅম্প্রতি তিনি “এএঝকীয়েলের মহাকাশযান 
নামে একটা বই লিখেছেন । 

এঝ.কীয়েল যে দৃশ্টটা দেখেছিলেন সেট? এ রকম :-_-একটা বিরাটকাক় 
মেঘ। সেট! থেকে কিন্তু আগুন ঠিকরে পভছে। তার মাঝখানে একট 
উজ্জ্বল পদার্থ। একটু পরেই তিনি শুনলেন জলোচ্ছাসের শব্দ । মেঘ থেকে 
নেমে এলো! এমন একট! জিনিস যেটাকে দেখতে মনে হলে? যেন চাবুটে 
জন্ত | 

বৃহন্তটা কি? 

সগ্ধম শ্লোকের শরণাপন্ন হওয়া! যাক তাদের ছিল সোজা শক্ত গা। 
এবং বাছুরের মতো খুর-_সেগুলো মন্থণ পিতলের মতো চিক্‌ চিক করছিল । 
অন্ত জায়গায় এঝকীয়েল আবার বলেছেন-_পাগুলে! ছিল গোলাকার । 

ব্লামূবীচ বন্ধছেন__এই যে বর্ণনা তার সঙ্গে এবোস্পেশ-গঠন বীতিবর 
চমৎকার মিল। যেহেতু এরোস্পেশ গঠন-রীতির সঙ্গে তিনি খুবই পরিচিত 
সেহেতু এ সম্বদ্ধে তিনি নিঃসন্দেহ । 

অর্থাৎ, এঝকীয়েল যে মঠাকাশষানটা দেখেছিলেন সেট ধীরে ধীবে 
ষাতে পৃথিবীর বুকে নাবতে পাবে সে ভাবে তরী করা হয়েছিল । মন্ধস্ব- 
বিহীন মহাকাশষান চন্দ্রবক্ষে নামাবার উদ্দেশ্তে নাসা অবতরণ পীয়়াবের 
(1870 078 £5৪1: ) ছক তৈরী করবার জন্যে যে কয়জন বিশেষজ্ঞ বিষ্বোগ 
করেছিলেন ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ব্লামরীচ ছিলেন সে দলের প্রধান, 
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অব্ত সে রকম কোন যান আর তৈরী করা হয়ে উঠেনি। কিন্তু, প্রয়োজনীয় 
গঠন-রীতির গবেষণার ক্ষেত্রে সেটা! ছিল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তারা এমন 
একটা অবতরণ-গীয়ার তৈরী করেছিলেন যেটার ছিল সোজ' শক্ত পা--এবং 
ফুট-প্যাভ, যাকে ষাড়ের খুব হিসেবে ভ্রম হয়েছিল এঝাকীয়েলের । যন্ত্রটা 
পরীক্ষা করে দেখলেন মহাকাশ-বিজ্ঞানীর। | সেটা খুব ভালোই কাজ করলো । 
বৈজ্ঞানীকের! নিঃসন্দেহে হলেন কোন গ্রহ উপগ্রহের শক্ত মাটিতে পা 
রাখার জন্গে এ রকম একটা! যন্ত্রই সবচেয়ে বেশী কার্ধকর হবে । সুতরাং, 
এঝকীয়েলের বর্ণনা পড়ে ব্লামবীচ সাহেব এখন নিঃসন্দেহ যে তাঁর বর্ণনাটা 
পুরোপুরি বান্তব। 
আপনার হয়তো এতক্ষণে মনে মনে আর একটা প্রশ্ন তুলেছেন :-_কিন্তু, 
এঝ.কীয়েল যন্ত্রটাকে চারটে জন্তর সঙ্গে তুলনা! করলেন কেন? 
ব্লামরীচ সাহেব আপনাদের এই জিজ্ঞাসাটাকে শান্ত করছেন এভাবে £-_ 
এঝকীয়েলের বণনা পড়বার সময় আপনার! নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, 
এঝ কীয়েল বলেছেন চারটে প্রাণীর কথ। যাদের প্রত্যেকটার চারটে পাখ৷ 
ছিল। প্রথমে তিনি তাদেরকে বলছেন “মানুষ ; কিন্তু পরক্ষণেই 
তিনি বললেন £_ না, ঠিক মানুষ নয়, “জীবন্ত প্রাণী”, “মানুষের মতো, কিন্তু 
মানুষ নম । তাহলে চারটে পাখা-ওয়ালা জন্তগুলোর রুহশ্য 
কি? ওগুলো হলো হেলিকপ্টার । পাখাগুলে। রোটোর ব্রেডগুলোকে 
ঘোব্াচ্ছিল। এঝকীয়েলের হেলিকপ্টার এবং রকেট ইঞ্জিন সম্বন্ধে কোন 
স্-স্পষ্ট ধারণা ছিল ন। | স্থতরাং, সেগুলো দেখতে কি রকম ছিল এবং তাদের 
শবাই বা কি রকম তা তিনি নিজের পরিচিত সংজ্ঞার মাধ্যমেই প্রকাশ করবার 
চেষ্টা করেছেন। এঝকীয়েল যে চারটে জন্ত বা হেলিকপ্টারের কথা বলছেন: 
সেগুলো একটার সঙ্গে অন্তট যুক্ত ছিল। অনেকেব কাছে হয়তো ব্যাপারটা 
অযৌক্তিক আজগুবি মনে হবে। প্রথম প্রথম আমারও মনে হয়েছিল তাই। 
কিন্তু, এখন একজন ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে আমি এঝকীয়েলকে যথেষ্ট. গুরুত্ব: 
দিতে বাধ্য হচ্ছি। কিছুদিন আগে আমি একটা ইঞ্জিনীয়ারিং ম্যাগাজিনে 
ব্রোজার এযানডারমনের একট! লেখা পড়েছিলাম । সেখানে তিনি আলোচন 
কৰেছেন একটা হাই-ভ্র্যাগ এযারোভাইন্তামিক বোভির (51815.0:98 ৪০:০- 
057881010 ৮০৮) কথা যেটা মহাকাশের শৃগ্তের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাবে, 
তারপব একটা লফ.ট ল্যাণ্ডিং-ংএর জন্যে মাটিতে ঝুপ, করে ঝরে পড়বে । এ, 
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ধরণের একট, যন্ত্র এখন আমাদের দরকার হচ্ছে না। এযাবৎ আমবা 
একটা “রী-এনদ্রী” পদ্ধতির সাহাষ্য নিয়ে আসছি। স্পেস-ক্যাপস্থলটা একথগ্ 
পাথরের মতো ঝড়ে পড়ে,__তার হট শীন্ডগ্ুলো (1:840-971610 ) খুলে যায় 
এবং সমুদ্রের বুকে ধীরে ধীরে নেবে পড়তে প্যারাস্থটগুলোকে সাহা্য করে। 
কিন্তু, এমন একদিন আসবে যখন আমাদের শাটল শীপের সাহায্য নিতে 
হবে। ওটে কক্ষপথে পরিক্রমারত, কোন মহাকাশযান থেকে নেমে আসবে, 
আবার সেখানেই ফিরে যাবে। 

ব্রামরীচ যাহেব এই যে শাটল-শীপটার কথা বলেছেন সেটার সঙ্গে 
সাষঞ্জন্ত রয়েছে এঝকীয়েলের বর্ণনা-সম্মত পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত চারটে 
হেলিকপ্টারের । তবে এরকম একা শাটল-শীপ তৈরী করতে পৃথিবীর 
বৈজ্ঞানিক্দের বেশ কয়েক বছর সময় লাগবে । আমেরিকার আকাশ 
এবং মহাকাশ গবেষণা ইনষ্টিউটের একটা জার্নালে রোজার এন্ডারসন 
বলেছিলেন ;_ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত চারটে হেলিকপ্টারের সমাবেশ একটা 
খুবই প্রয়োজনীয় এযারোডাইনামিক বোডির কাজ করতে পারে। এ রকম 
একটা সমাবেশ শুধু যে মহাঁকাশযাত্রার ক্ষেত্রেই খুবই প্রযোজ্য হবে তা 
নয়, অন্যান্ট বহু ক্ষেত্রেও তার উপযোগীতা সন্দেহাতীত হবে । এনডারসন 
এ রকম একট পরিকল্পনা দেওয়ার পর “ল]াঙ্গলী ফিল্ডের নাসার গবেষণা 
সংস্থা একটা মডেল তৈরী করেছিলেন। সেটাকে তারা পরীক্ষা করেও 
দেখেছিলেন । সেটার কর্ম ক্ষমত৷ ছিল খুবই সন্তোষজনক । (৯৯) 

মডেলটা চৌকো দেখতে । মাঁঝখানট] আপোলো"র লুনার--মডিউলটার 
মতো। লুনার-মডিউলটার মতো! দেখতে মধ্যিধানের শরীরটার জঙ্গে 
এদিকে ওদিকে হেলিকপ্টরূগুলো বাধ! । ব্লামরীচের মতে এ রকম একটা 
জিনিসকে এঝকীয়েল প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন 

এঝ.কীয়েলের বর্ণনা কিন্তু এখানেই শেষ নয়, রহন্তের ইতি এখানেই নয়। 
পনের নম্বর ক্লোকে আছে :-_-আমি সেই জন্তগুলোর দিকে তাকালাম, 
প্রত্যেকটার পাশে মাটির ওপর এক একট। চাকা । চাকাগুলো পোখরাজ 
পাথরের মতো জল জল করছিল। সেগুলোর প্রন্যেকটাই ছিল দেখতে 
এক রকম ; সামনের দিকে চারটে পথ ধরে এগুচ্ছিল--তার। ছিল নিজস্ব 
গত্তিপথে অবিচল । একটা চাকার মধ্যে আর একট! চাক! রাখলে 'যে 
রকমটি দেখায় চাকাগুলোও দেখতে ছিল সে রকম ।” 


€ ১৭ / ॥ 


এই পনের নম্বর গ্লোকের ব্যাখা! দিয়েছেন ব্রামবীচ এভাবে । চাকাটা হলো 
হাঁব এবং স্পোক। স্পষ্টতঃ চাকাটা সামনের দিকে এবং পেছনের দিকে 
চলতে পারে। এখন আমর যদ্দি নলাকৃতি কোন কিছু তার কেন্দ্রবিন্দুর 
চারদিকে চালাতে থাকি তাহলে চাকাটা তার ভেতরে ঢুকে যাবে একবার 
আবাব বেবিয়েও আসবে পরের বার । এভাবে চালাতে থাকলে ঘূর্ণিপ্রক্রিয়া 
চাকাটাকে যে কোন দিকে ঘুরতে সাহাযা করবে । এ বিষয়ে ব্লামবীচ 
সাহেব একটা ছাচ তৈরী করেছেন এবং সেটা দাখিল করেছেন 00970,তে 
€(0171060 508655 70৪.0220 025০০ )। তারা ছাচটা বিশেষভাবে কাজে 
লাগাবার চেষ্টা করছেন । 

চাকার রহশ্য এখানেই শেষ নয় । পনের নম্বর শ্লোকে আরও আছে £ 
আমি চাকাগুল্যের দিকে তাকালাম, দেখো! তাদের সব কটির চারদিকে 
অগুস্তি চোখ টিপ. টিপ. করছে। 

চাকাগুলোর চারদিকে অসংখ্য চোখ ! বুদ্ধিমান মানুষদের মাথা ঠিক 
থাকবার কথা নয়। এধরণের আজগুবি কথা শুনে ভাববেন_-এসব পাগলামে। 
ছাড়া আব কিছু নয় । কিন্তু সবই ষে অর্থহীন নয় তার সপক্ষে যুক্তি দেখাচ্ছেন 
মহাকাশ বিজ্ঞানী বামরীচ সাহেব । 

এঝ.কীয়েল বারবার বলেছেন চাকাগুলোব বহির্ভ'গ অসংখা চোখে 
আবৃত । নলারুতি চাকাগুলোর বহির্ভাগ যদি মস্থণ হতো তাহলে সেগুলো 
গড়িয়ে যেতো । সে ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠের ওপর মহাকাশযানটার গতি সঠিকভাবে 
নিশ্বপ্বণ করা যেতো না । স্থতরাং সহজ উপায় হলে চাকাগুলোর বহির্ভাগের 
চারিদিকে চোখাকৃতি ছোট ছোট গর্ত তৈরী কবে দেওয়া । শ্ীপ-ফুট বোলার 
যারা দেখেছেন তারা অবশ্যই এই যুক্তিটা মেনে নেবেন। এজাতীয় 
রোলারের সাহায্যে পাক! রাস্তা তৈয়ী করা হয়। এঝ.কীয়েল যে মহাকাশ 
যানট! দেখেছিলেন তাঁদের চাকাগ্ডলোতে ছারপোকার চোখের মতো গর্ত 
ন। থাকলে সেগুলে। মাটির সঙ্গে আটকে থাকতো না, পিছলে যেতো । 

লেক ১৯-২০ :--যখন জীবস্ত জন্তগুলে। চলতে শুরু করলে ₹খন চাকা 
গুলোও তাদের পাশে পাশে চললো ; যখন তার? ভূপুষ্ট থেকে আকাশে 
উঠলো তখন চাঁকাগুলোও ঠিক সেই দিকে গেল মাটি ছেডে; জন্গগুলো। 
যেদ্িকেই গেল চাকাগুলোও ঠিক সেই দিকে গেল, কারণ এ জন্তগুলোর 
সব শক্তি নিহিত ছিল এঁ ঢাকাগুলোতেই।' 


€ ১১৩ ) 


এই বর্ণনাটা থেকেই নিঃসন্দেহ হওয়া! যায় যে এবকীয়েলের বর্ণনা 
কোন যন্ত্রধানের বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যন্ত্রধান আর তার 
চাক! অবিচ্ছ্বছ্চ । দুটোই এক এবং অভিন্ন। যন্ত্রধান যেখানে যাবে যে 
দিকে যাবে চাকাগুলোও ঠিক সেদিকে যাবে__এটেই নিয়ম | 

এ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ফ্রান্সিস কোটেন ((1:60)015 ০০০০) 
বলেছেন :-_-একটা উড়ন্ত জানের অতি বাস্তব-নিষ্ঠ বর্ণনা । উড়ন্ত যাণকে 
যাবা পর্ধবেক্ষণ করেছেন এবং ফটো নিয়েছেন তারা এই বর্ণনাটাকে নিশ্চয় 
স্বাগত জানাবেন । আরও একটা লক্ষ্য করে দেখবার বিষয় ;-__ এঝ.কীয়েল 
কখনো পাখা এবং চাকাগুলোকে এক করে দেখেননি । এর থেকেই ধোঝা 
যায় চাকা আব পাখা ছুটোই ভিন্ধ জিনিস 1? €(১০০)- 

শ্লোক ১০ :_ প্রত্যেক জন্তর মুখের ভান দিকটা ছিল মানুষের মতো 
দেখতে, সে মুখের বী দিকটা দেখতে ছিল ষাড় অথব। ঈগল পাখীর মতো । 

আমেরিকার জেমিনী মহাকাশযানকে নানা মৌলিক বিন্দু থেকে 
বিভিক্ম রূকম জন্তর মুখাবয়ব বলে ভ্রম হতো-_-একথাটা শ্বীকার করেছেন 
নাসার মহাকাশ বিজ্ঞানী ব্লামরীচ। যে লুনার মভিউলটা সব প্রথম 
চাদে নেবেছিল সেটাকেও দেখতে ছিল বিরাট একটা ছাড়পোকার মতো' 

শ্লোক ১২:_সে সব জন্তর মাথার উপক্পে ছিল শ্বেত চক্চকে তুষার 
খণ্ড দিয়ে তৈরী ছাউনি । 

কি বাস্তবনিষ্ঠ বর্ণনা তার আরও একটা প্রমাণ। হেলিকপ্টার যারা 
দেখেছেন তারা চালকের মাথার উপরে এই স্ুদৃষ্ঠ শ্বেত ছাউনিটা নিশ্চয় 
লক্ষ্য করেছেন ! 

শ্লোক ২৪ :--তাদের পাখার গর্জনও আমি শ্তনেছি। যখন পাখাগুলো' 
প্বুরতে লাগগ্ুলা মনে হলো আমি যেন প্রবল জলোচ্ছাসের শব্দ শুনছি 
অথবা! মেঘের গর্জন শুনছি অথবা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্দিত কোন সেনাদলের 
আগমণ বার্তা । জন্তগুলে! যখন গতিরদ্ধ করলে অর্থাৎ থেমে গেল খন 
তাদের পাখাগুলোও পড়ে গেল ।' 

একটা হেলিকপ্টারের সঠিক বর্ণনা তাতে সন্দেহ করবার কোন 
অবকাশ নেই | হেলিকপ্টারগুলে৷ যখন উড়বার জন্তঘে দম নেওয়া! শুরু 
করে তখন তার রোটরগুলে। গ্রবল গর্জন শুরু করে দেয় এবং ইঞ্জিনটা যখন বন্ধ 
হয়ে যায় তথন রোটরগুলোও পড়ে যাক । 


(১১৪ ) 


উপরে যে আমেরিকার মহাকাশ বিজ্ঞানীর কথা বললাম তিনি 
এককীয়েলের € £,221616] ) মহাকাশযান দর্শনের কথ! শুনে ব্যাপারটাকে 
হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন । কিন্তু, আমেরিকা মহাকাশ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে তিনি যখন যথেষ্ট বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারলেন তখন 
এঝকীয়েল রহম্য তার কাছে বিরাট হয়ে দেখা দ্িল। এবারে তিনি 
পাপের প্রায়শ্চিত করবার জন্যে “এঝকীয়েলের মহাকাশযান” লিখতে 
বসলেন। এঝ.কীয়েলের অভিজ্ঞতা যে অতি বাস্তব বিজ্ঞান-সম্মত, 
মতিরঞ্চিত কিছু নয় তার প্রমাণ করে তবেই ষেন তিনি স্বস্তি পেলেন 
এবং বললেন £_- আমার মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে অন্য গ্রহের যান 
যাতায়াত করতে। এ পৃথিবীতে এ ধারণাটা এখন আর কিছুতেই অসমর্থনীয় 
হতে পাবে না।; 

বৈজ্ঞানিক জীপীগের কাছে নাস। (ঞ১১) যে চিঠিটা! পাঠিয়েছিল 
সেটাকে যদি আমরা খুঁটিয়ে দেখি তাহলেই বুঝতে পারবো অতীতের 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের মহাকাশযাত্রার কাহিনী সব অলিক কল্পন! মাত্র নয়। 
'ম'মাদের বিশেষজ্ঞরা! পাণুলিপিতে যে ইউনিফর্ম চিত্র একেছেন তা দেখে 
খুবই কৌতুহলী হয়ে উঠেছেন। এসব ইউনিফর্ম সম্বন্ধে যে স্থত্র আপনি 
দিয়েছেন তাও তাদেরকে চমত্রুত করেছে। 

লস এঞ্জেলস্*এর “লিট্রন ইগ্ডাস্ত্রির সহায়তায় তার একট! অস্থলিপি 
তৈথী করা হয়েছে এবং সেটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে নাসা"র মহাকাশ- 
গবেষণা কেন্দ্রের হেড কোয়ার্টারে । সে সম্বন্ধে গব্ষণাও প্রায় শেষ হয় 
হয়। আমরাও যোগাযোগ রক্ষাকারী সব যন্ত্রপাতি এবং চক্ষুকোটবের 
বিশেষ বিশেষ অংশগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি ।” 

বৈজ্ঞানিক জীসীগ আমেরিকার মহাকাশ-গবেষণাকেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন 
কতকগুলে৷ চমকপ্রদ জাপানী স্টাচিউয়েটের চিত্র । তিনি এবং তার সতীর্ঘবা 
& চিত্রগ্তলোর_ চোখ মুখ হীন মাথা, শরীবের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেগুলো 
অতিশয় বিসদৃশভাবে বাঁকানো মোচড়ানো, সেগুলোর ওপর খুব ভাল করে 
চোখ বুলিয়েছিলেন। এবং সে গবেষণা থেকে মহাকাশ-গবেষণ! সম্বন্ধে একট 
স্তর বের কবেছিলেন। . 

এই ভোগু চিত্রগুলো প্রথমে মাটির পাত্রে আকা ছিল। তারপর 
সেগুলোকে রূপ দেওয়া হলো! পাথরের বুকে খোদাই করে। ১৮৯৪ খুষ্টান্দে 
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ডঃ শোগোরো৷ এই চিত্রপগ্তলোর কপালে ছুটে! ডিহ্বাকৃতি গোলাকার বস্তু 
দেখে বলেছিলেন তুষার ঝড় থেকে চোখ বাচাবার জন্যে স্বীমোরা, যে চশমা 
পরে এগুলোও সে বস্ত। কিন্ত, তার সতীর্থর! মেনে নিতে পারলেন না 
তার এই ব্যাখ্যা। তার! বললেন £--না, ওগুলো প্রাচীন যুগের বর্ষ । প্রাচীন 
যুগের বর্মই হবে হয়তো, কিন্তু গগুলোর অনুকরণেই হালে আমেরিকা 
' তৈরী করেছে অত্যাধুনিক স্পেশ-স্থ্যট, | 

ক্যাসানোভ, তার এক প্রবন্ধে লিখেছেন £- ম্যাট্ম্থমুরা এবং জীসীগ এ 
ব্যাপারে খুবই নিশ্চিত যে জোমন পোষাক গ্রহাস্তরের মানুষের! যে পোষাক 
পরে আসতো! সে সব পোষাকেরই হুবন্থ নকল । মহাকাশচারীর! মহাকাশ- 
যাত্রার সময় সে সব পোষাক পরতো । তারা এ সিদ্ধান্তের সমর্থনে জাপানের 
বিদ্যা-দেবীর কথা বলতে চান। জাপানীদের উপাখ্যানানুসারে এই বি্যাদেবী 
পৃথিবীতে এসেছিলেন পৃথিবীর মানুষকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্তে। 
এ বিষ্াদেবীও যে জোঘন-স্থ্ট পরেছেন সেটা লক্ষ্য কৰে দেখবার বিষয় । 

নাসা'র পরীক্ষা থেকে এ সিদ্ধান্তই নেওয় যায় ডোগুর ষ্টার! গ্রহাস্তবের 
মানুষগুলোর ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসেছিলেন । তাদের সঙ্গে এ পৃথিবীর মান্থষের 
সুদৃঢ় আম্মিয়তাবোধ জেগেছিল।, তাই ও সব অপাথিব প্রাণীরা গ্রহাস্তবে 
চলে ষেতেই পৃথিবীর মানুষের বুকে শেলের মতো৷ বিধে বসলে, এবং বিরহ- 
কাতর শাহজাহান যেমন নিজের প্রেমকে এবং সে প্রেমের আধার স্ত্রী'র 
স্বতিকে 'অমর অক্ষয় করে বাখবার জন্তে দুনিয়ার বিন্ময় তাজমহল তৈরী 
করেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে গ্রহ্াস্তরের প্রিয় স্থহ্দদের স্মৃতিকে কালের 
কপালে অক্ষয় করে রাখবার জন্যেই জাপানের শিল্পিরা এঁ সব মৃত্তি এবং চিত্র 
রেখে গেছেন। এসব ডোগু মৃত্তি পাঁওয়। গেছে ক্যামেগাওকা, এওমোবী, 
মিয়াগী এবং ঙ্ষরও অন্যান্য জায়গায় যেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে পুরোনে। 
ধ্বংসাবশেষ । শিরস্ত্রাণ এবং পোষাকের সব কিছু খুঁটিনাটি তথ্য শিল্লিরা 
এ'কেছেন অপরিসীম দরদ দিয়ে, মমত' দিয়ে | 

আমেরিকার জে, এহাবনীনডেম বলেন ঃ--যাদের অন্থকরণ করে জোমন 
স্টাচিউয়েটগুলোর স্থষ্টি হয়েছে পৃথিবীতে অবতরণকারী গ্রহাস্তরের মানুষদের 
মধ্যে তারাই প্রথম নয়। তাদের আগে এবং পরেও অনেকে এই হুর্ষোদয়ের 
দেশে পা রেখেছিলেন অন্য গ্রহ থেকে এসে। তারা যে এসেছিলেন তার 
প্রমাণ পাওয়া যায় সাগরে । বছরের বিশেষ বিশেষ কতকগুলো দিনে তাদের 
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স্বৃতি বহনকারী অনেকগুলো! স্মারক দ্রব্য কয়েক ঘণ্টা ধরে দেখা যায় সাগরের 
জলে। নিজেদেরকে মানুষের চোখের ওপর সম্পূর্ণ ভাবে তুলে ধরে ওর! 
তলিয়ে যায় অতলে । 

জাপানের এই মারকানহুয়াসি জায়গাট? খুবই রহস্যময় |, পিকিং এর সী 
পেন লাউ € পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ) হুলান পর্বতে এবং টাঙ্গটিন্‌ 
হ্রদের একটি দ্বীপে কতকগুলো খোদাই চিত্র আবিষ্কার করেছেন। এ চিত্রে 
আর্ক। রয়েছে বড়ো! বড়ো হস্তি-শুণ্ড-ওয়ালা কতকলেো৷ লোকের ছবি। 
( আমাদের সিদ্ধিদাতা গণেশের মতো ? ) এবং নলাকার বস্তর মতো দেখতে 
কতকগুলো বিমান। গ্রেনাইট পাথরে আকা! এই ছবিগুলো মিস্টার লাউ'য়ের 
মতে ৪৫০০০ বছরের পুরোনো । অতে৷ প্রাচীন কালেও কি তাহলে মুখোসপরা 
অন্ত গ্রহের মানুষ মহাকাশযানে করে পৃথিবীতে আসতো? নীচের চিত্রটা 
দেখুন । ওটা! প্রত্বতত্ববিদরা আবিষ্কার করেছেন ওয়েস্টইণ্ডিজে । তবে ওটা 
যে কি ধরণের প্রাণী তা বৈজ্ঞানিকের৷ এখনো সঠিক বুঝে উঠতে পারছেন 
না। এই চিন্রটা সযত্বে রক্ষিত আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে । 





১৩০, 
হি 


ভিবাতের রাজবংশের যে বংশ-পঞ্জি পাওয়া গেছে সেটা সপ্তদশ শতাবীর 
লেখা । এই এ্তিহাসিক দলিলটাকে অবিশ্বীস করবার উপায় নেই। 


সেখানে লেখা আছে ছু'হাজার বছর আগে যে সব রাজার। রাজত্ব করতেন 
তাদের কথা । এই দলিল অনুসারে তিব্বতের প্রথম সাতজন কাজা নেমে 
এসেছিলেন অন্য গ্রহ থেকে । তারা আকাশে উড়তে পারতেন এবং 
যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে ফিরে যেতে পারতেন । 

ডেড, সী স্কুল থৃঃ পূর্ব শতাব্দীগুলোর একটা অতি নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য 
দলিল। ওটা যেমন বাইবেলের অনেক ঘটনাকে সত্য প্রতিপন্ন করে 
দিয়েছে তেমনি খুঃ পুর্ব শতাব্দীগুলোব অনেক এঁতিহাসিক তথ্যও উদঘাটিত 





করে দিয়েছে। ওটী একটা পাঁওুলিপি, তামার পাতে, জেখা। হাজার 
হাজার বছর ধরে পড়েছিল একটা গুহার মধ্যে! রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক 


শশা 
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সাংবাদিক আগরেস্ট এই অতি গুরুত্বপূর্ণ পাগুলিপি থেকে এমন তথ্যও 
উদঘাটিত করেছেন যে হাজার হাজার বছর আগে মহাকাশের মাস্থ্ষ 
আসতে! পৃথিবীতে £---মহাকাশ থেকে মানুষ আসতো। এবং পৃথিবী থেকেও 
মানুষকে মহাকাশে নিয়ে যাওয়া হছুতো। যারা আমতো মহাকাশ থেকে 
তারা পৃথিবীতে বেশ কিছুদিন ধরে থাকতো |” (১০৩) 

৩১৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় চিত্রটা লক্ষ্য করুন। প্রত্ুতাত্বিকর! একে একটা 
নরকন্কালের চিত্র হিসেবে জাহির করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু, আপনাদের কী 
মনে হয়? ওটার মাথায় কানে নাকে পেছনে কতকগুলো যন্ত্রাংশ অতি স্থৃস্পষ্ট । 
ওটাকে কি একটা গহাকাশচারীই মনে হচ্ছে না? চিত্রটা আবিষ্কৃত 
হয়েছে নিউজিল্যাণ্ডে। অক্ল্যাণ্ড মিউজিয়ামে ওটাকে দেখতে পাওয়া যায় 
_আপনারা যদি এই চিত্রটার অন্য কোন যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্য' দিতে পাবেন”ত 
আমি খুশী হবে! 

পুমা-পুধ্চুর পিরামিডের একটি তোরণমার্গ বাঁ প্রবেশদ্বার ২৩ ইঞ্চি 
উ*চু এবং ১৫ ইঞ্চি প্রশস্ত । এর প্রবেশদ্বারট। মানুষের পক্ষে অপ্রশন্তই বটে । 
কিন্তু পুমার পক্ষে তা ছিল পধ্যাপ্ত পরিমাণে বড়। এ মহানগরীর কেন্ুস্থলে 
পূজিত হত্তেন নগর-দেবতা-_পণ্তর মতো অনেকটা তার রূপ। কেন? সেই 
অতীত দিনের কথা স্মরণ করবার জন্যেই যখন অর্ধেক মানুষ অর্ধেক 
বিড়ালের শরীর নিয়ে গ্রহাস্তরের প্রাণীরা সব আসতেন পৃথিবীতে? 
স্ধ্যতোরণে পূজিত হতেন-_সিংহাকৃতি একজন দেবতা । তার হাতে বজ্ত 
বিছযাতের প্রতীক। এই কুর্য তোরণ নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ 
খোদাই করা মনোলিথ বা একটিমাত্র বৃহৎ প্রস্তরের স্তস্ত। এই পাথরটা 
১০ ফুট উচু ৬ ফুট চওড়া। পস্নানস্কির মতে এ কুর্ধ্যতোরণটার 
বয়েস ১৮০০০ বছর। সেটার ব্যবহার হতো! মহাকাশযান সম্বন্ধে 
গবেষণার কাজে । অন্যান্যদের মতে এটি নিমিত হয়েছে একটা 
মহাকাশযানের অনুকরণে ক্যাসানজেভ এদের মতে বিশ্বাসী নন। 
কিন্তু পসনানক্কির মতো ক্যাসানজেত-এরও বিশ্বাম পুমা-পুঞ্চতে 
শুকতারার বছর পঞ্জিকার ব্যবহার হতো। সোভিয়েত জোতিরি* 
সহ অন্যান্য জ্যোতিধিদরাও এ বিষয়ে একমত। কলম্ষিয়ার প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগের লোকের! এমন একটা পঞ্জিকা ব্যবহার করতো-_-যেটা 
তৈরী হয়েছিল পৃথিবী এবং শুকতার। স্র্যযের চারদিকে ঘুরবার জন্যে যে 
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সময় নিয়ে থাকে সেই সময় অনুসারে । শুকতারার সময় এবং পৃথিবীর 
সময়ের এই অনুপাত ১৩: ৮। 

তারা যে শুকতারার পঞ্জিকা ব্যবহার করতো! এইটা একটা গুরুতর 
ব্যাপার। শুকতারা খুবই উজ্জ্রল। আদিম মানবদের যে অতি সহজেই 
অভিভূত করতে পেরেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা কি শুধু এ 
বাহ্যিক রূপটা দেখেই সন্তষ্ট ছিল? শুকতার৷ সূর্যের চারধারে ঘুরপাক 
থেতো, এই ঘুরপাক খেতে কতো দিন সময় লাগতো৷ এইটুকু জানবার 
জন্যে জ্যোতিবিগ্ভায় যে তাদেরকে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হয়েছিল তাতে 
কোন সন্দেহে নেই। অনেকের সন্দেহ শুকতারা থেকে লোক এসেছিল 
পৃথিবীতে, তারাই সঙ্গে নিয়ে এসেছিল এ পঞ্জিকা । পৃথিবীর মান্য 
শুকতারাব পঞ্জিকার ব্যবহার শিখে নিয়েছিল শুকতারার লোকদের কাছ 
থেকেই। একট আজগুবি ধারণা । কিন্তু ক্যাসানজেভ এবং কয়েকজন 
ফরাসী বিজ্ঞানীর এই ধাবণাটাকে আজগুবি বলে হেসে উড়িয্ে দেবার 
আগেই হূর্যতোরণের গায়ে আকা বিভিন্ন চিত্রগুলো খু'টিয়ে দেখেছিলেন। 
এ চিত্রগুলোর সঙ্গে তো৷ মহাকাশষান এবং রকেট ইঞ্জিনের হুবহু মিল। 
সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পরমাণু-শক্তিচালিত বা আইয়ন-প্রোপালসন 
জাতীয় ইঞ্জিন নিয়ে ষে গবেষণা! চলছে অনেকট। সেইরকম দেখতে | 

আমাদের সংস্কত পুরাণে লেখা আছে-_মহাকাশের সেই নক্ষত্রলোক 
থেকে মহাকাশষানটা খন নেমে আসছিল তখন বজ্ঞবিছ্যতে মুখরিত হয়েছিল 
আকাশ, আকাশে ফুটে উঠেছিল শত সুর্যের দীপ্তি, একখানা অগ্নি গোলক 
নেমে এসেছিল যেন পৃথিবীর বুকে । সেই মহাকাশযানে চড়ে চোখ জুড়ানো 
উজ্জল তারাটি থেকে নেমে আসছিলেন অগ্নিপুত্রর। এবং অগ্নিকাস্তি দেবতার] । 
তারা নেমেছিলেন গোবি সমুত্রের শ্বেতদ্বীপে, যেখানে বিরাজ করছিল 
পৃথিবীর স্বর্গ । 

এ রথে করে যিনি পৃথিবীতে পদার্পণ করেছিলেন তার নাম সনৎকুমার । 
সনৎকুমাবের সঙ্গে এসেছিলেন তার সঙ্গীরা । হাজার হাজার বছর আগে 
তিনি শুকতাবর। থেকে পদার্পণ করেছিলেন পৃথিবীর বুকে । পৃথিবীর মানুষকে 
তারা জ্ঞান দিলেন, বুদ্ধি দিলেন, সভ্য করে তুললেন। এটা কি নিছকই 
একটা কাল্পনিক ঘটন। ? 

হিন্দু পুরাণের উপর আলোচন! করতে গিয়ে উইলকিন্‌ লিখেছিলেন 


( ১২৭ | 


সেই শ্বেত তারাট! থেকে মানুষ এসেছিল পৃথিবীতে, তারা গোবি 
সমূক্রের দ্বীপটাতে বসবাস করছিল। খৃঃ পু ১৮,৬১৭,৮৫১ শতাব্দীর 
ঘটনা। তান্রা সেখানে একটা দুর্গ গড়েছিল, সমুদ্রের তলা দিয়ে গড়েছিল 
হুড়ঙ্গপথ, এ সুড়ঙ্গপথ দিয়েই তারা উঠে আসতো মূল স্থলভাগে। ১৮ লক্ষ 
বছর আগেকার ঘটনা | নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই বৈজ্ঞানিকদের চক্ষু 
কপালে উঠবার কথা । বৈজ্ঞানিকেরা উইলকিন্সের সময় সীমাকে বিশ্বাস 
না করলেও কিন্তু অন্ত তারা বা নক্ষত্র থেকে লোক আসার ঘটনাকে হেসে 
উড়িয়ে দিতে পারছেন না, অন্ততঃ প্রাণখোলা হানি হাসতে পারছেন না,₹_ 
হাসতে গিয়ে হাসি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারণ, উপরোক্ত ঘটনাকে বিশ্বাস 
করবার মতে! প্রমাণ তার পেয়েছেন। সে প্রমাণগুলোকে হেসে উড়িয়ে 
দিতে চাইলে যে বৈজ্ঞানিকদের বৈজ্ঞানিকত্ব থাকছে না । 

কয়েক বছর আগে হিমালয়ের পাদদেশে বোহিস্থানের একটা গুহায় 
একটা মানচিত্র পাওয়া গিয়েছিল_স্বর্গরাজ্যের মানচিত্র । জ্যোতিবিদরা 
গভীর আগ্রহ সহকারে মানচিত্রটা পরীক্ষা করে দেখলেন, তারপর ধীরে 
ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, হ্যা ঠিক, মহাকাশের মানচিত্রই বটে। তবে 
আমাদের মানচিত্রের থেকে একট] দিক দিয়ে তার গড় মিল । মহাকাশের যে 
রাশি-চিত্রগুলে' আকা সেগুলো৷ তেরে হাজার বছরের পুরোনো । অর্থাৎ 
তেবে। হাজার বছর আগে তাদের যে অবস্থানে থাকার কথা ছিল সে 
অবস্থথনেই আকা আছে সেগুলো। স্ৃতরাং, মানচিত্র আজকের আক 
নয়, তেরে। হাজার বছর আগে আকা এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। 
মানচিত্রে আরও একটা বহন্ত আছে। সোভিয়েত রাশিয়ার জাতীয় 
ভৌগলিক ম্যাগাজিনে এ মানচিত্রটা ছাপা হয়েছিল। একটা জিনিষ 
সবার নজবে পড়েছিল। শুকতাবা এবং পৃথিবীর মধ্যে কতকগুলো লেখা 
আকা ছিল। এঁ সংযোগকারী রেখাগুলে। কি এটাই বুঝিয়ে দিতে চায় 
ষে পৃথিবীর সঙ্গে শুকতাবার সংযোগ ছিল- এবং এগুলোর সাহায্যে নির্দেশ 
করা হয়েছে পৃথিবী থেকে শুকতারা এবং শুকতার। থেকে পৃথিবী 
যাতায়াতের পথ। শুকতারা যে হিন্দুদের অতি প্রিয় তারা একথাট! সবাই 
জানেন। হিন্দু পুরাণ মতে শুকতাবায় রাজত্ব করতেন বিষু ভক্তপর্াস্বণ 
রাজ ভক্ত প্রহলাদ। (৩৪) 

চলুন আমরা আবুও কিছু আগে ফিয়ে যাই। ১৭৭৮ সালের. ঘটনা । 


(১২১) 


শ্ীান মিশনাবরীরা! ভারতবর্ষের কতকগুলো মানচিত্র নিয়ে গিয়েছিলেন 
পাবিসে। ওগুলো স্বর্গের মানচিত্র । প্যারিস নগরীর মেয়র এবং ফরাসী 
দেশের জ্যোতিবিজ্ঞান সংস্থার প্রধান “জিন্সিলভেইন্‌ বেইলী” সেই মানচিত্র- 
গুলোকে নিয়ে বিপদে পড়লেন । মানচিত্রগুলে! বেশ কয়েক হাজার বছর 
পুরোনো । সেখানে এমন কতকগুলো তারা আকা রয়েছে যেগুলো 
ভারতবর্ষ থেকে চোখে পড়বার কথা নয়। তাই মিষ্টার বেইলীব সিদ্ধান্ত 
নিলেন এঁ মানচিত্রগ্ুলো! গোবী মরুভূমির কোন জায়গা থেকেই জন্ম 
নিয়েছে । (৪০) 

এসব নানা কারণে বিভিন্ন পুরাণ উপাখ্যানে অন্য গ্রহ থেকে_-মহাকাশের 
অন্য লোক থেকে পৃথিবীতে দেবতাদের আগমন নির্গমণ সম্বন্ধে যে সব কা্িনী 
স্থান পেয়েছে সেগুলোকে আর অবহেলা] করতে পারছেন না বৈজ্ঞানিকের | 
সোভিয়েত দেশ সহ বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত নামজাদ! বৈজ্ঞানিকেরা তাই 
স্বীকার করছেন-_ হা তারা এসে থাকবে, তারা! আসতো ' 

মহাকাশ থেকে মানুষ ষে আগে আসতেন সে সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাতাত্বিক 
প্রমাণ সংগ্রহ করে গবেষণা চালাচ্ছেন টিউবিন গ্রুপ অব ক্লাইপিউস। 
গিয়ানি সেট্টিমে হলেন এই গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা । 

সম্রাট পার্টিনেস যে মুন্রাগুলো রেখে গেছেন তাতে আকা রয়েছে নক্ষত্র । 
তার চেয়েও বড় কথা- আমাদের কৃত্তিম উপগ্রহের মতো কতকগুলো জিনিস । 
ক্লাইপিউস গ্রুপ মুদ্রাুলো বিশেষভাবে পরীক্ষ। করে বললেন :-_না, হুর্ধ চনত 
কিংবা সৌর জগতের অন্য কিছুর প্রতিনিধিত্ব করছে না ওরা! । মৃদ্রাটার নাম 
'প্রোভিডেন্সিয়া ডিওরাম” অর্থাৎ ম্বর্গের দেবতার স্ততি। কোন দেবতার 
উদ্ধেন্তেই কি উৎসগিত এ মূদ্রা? সে দেবতা কি মহাকাশযানে করে 
এসেছিলেন ? "এ জাতীয় মৃত্রা সংরক্ষিত আছে কিউ নিউ প্রদেশের পিয়েড.- 
মোন্ন নগরীর আলবা মিউজিয়ামে | (৩৬) 

১৯০৮ সালে সোভিয়েত সাইবেরিয়ায় ষে প্রচণ্ড একটা পারমাণবিক 
বিস্ফোরণ ঘটেছিল এবং সে সময় যে দৃত্টের স্থ্টি হয়েছিল সে দৃশ্ঠটাকে স্থানীয় 
এক শিল্পি তুলির টানে অর করে রেখে গেছেন | ুর্ষের মতো একটা জলস্ত 
জিনিন "নেমে আসছিল আকাশ থেকে?” তার পিছু ছুটছিল মেঘের মতো 
এররাশ কালো ধোয়া । শিক্পির এ স্থষ্টিটাকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এখনো 
একটা প্রকাণ্ড উক্কাপাতের স্মারক চি হিসেবে সধত্ষে রক্ষা করে আসছেন । 


(১২২ 0). 


শিল্পীদের ধর্ম হলে! এটাই । তারা যা কিছু দেখবে, যা কিছু তাদের 
মনে দাগ কাটবে সেই সব কিছুকে তারা অমর করে রেখে ষেতে চান পটে 
আকা ছবিতে কিংবা খোদাই করা ভাস্কর্য চিত্রে। তাই ওসব মুদ্রা, মৃত্তি 
সব কিছু এক একটা বিশেষ মূহুর্ত, এক একটা“সত্য ঘটনার ন্মারকচিহন 
হিসেবে মর্যাদা পাবার যোগ্য। 

১৯৩ শতাব্দীর একটা রোমান্‌ মুদ্রা পাওয়া গেছে। সেটাতে আকা 
রয়েছে রহস্তাজনক একটা প্রতীক চিহ্ৃ। মুদ্রাটা পাবলিও এল্ভিও পার্টি 
নেসের আমলের । এই টাকাটা আবিষ্কৃত হয়েছে সিরিয়াতে । এই 
মুদ্রাটা কোন ঘটনার প্রতি অঙ্গুলি সংকেত ,করছে সৌভাগ্যক্রমে তার লিখিত 
বিবরণ পাওয়া গেছে। কোমোডো”র (09700090০) রাজত্বকালে বিশেষ 
বরণের একটা উজ্জ্বল পদার্থ আকাশ চিড়ে, নীলাকাশকে আলোকিত 
করে সব্বাইকে তাক লাগিয়ে উড়ে গিয়েছিল । এ্রতিহানিক ল্যামাপ্রিডিও 
এ সম্বন্ধে লিখে গেছেন তার লেখা বই কমোডো'র জীবনীতে । হেরো- 
ডিয়ান তার “মাকুস আরলিউস-এর পরবর্তী সাম্রাজ্য নামক বইতে এই 
ঘটনার সমর্থন জানিয়েছেন পরোক্ষভাবে £--সে যুগে নানা রকম তাজ্জব, 
ঘটনা! সব ঘটতো | মধ্যাকাশে তারার! সব দেখ। দিত বাজে, এমন কি 
হুপুরেও |, (৩৭) 

গ্রীক এতিহাসিক হেরোভিয়ান কমোডো”"র রাজত্বকালে বেঁচেছিলেন 
এবং স্বচক্ষে তিনি যা দেখেছেন তাই লিখে গেছেন কমোডো'ব জীবনীতে। 
কমোডো আকাশে নিশ্চয় অনেকগুলে! জ্বল্ত পদার্থ দেখেছিলেন এবং 
সেই দ্েখা' দৃশ্ঠগুলোকেই অক্কিত করেছিলেন মুদ্রাগুলোতে। বিভিন্ন রকম 
অদ্ভুত অন্তত সব তারার চিহ্ন অগ্ষিত রয়েছে কি। তাই অনেকগুলো দছুত্রায় 
যেগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে সিরিয়াতে 1? ১৯৩ শতাব্দীর যে রোমান মুদ্রাগুলো। 
পাওয়া গেছে সেগুলোর বা! ্লিকে আকা রয়েছে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ । 

ডক্টর বেমো ক্যাপেলীঃ একজন বিশিষ্ট মুদ্রা বিশেষজ্ঞ । মুদ্রা বিষয়ক 
নানা গ্রন্থ প্রনয়ণ করেছেন তিনি! তার কাছে কতকগ্লে স্থপ্রাচীন দুঞ্রাপ্য 
ন্রা গচ্ছিত আছে। তিনি ওগুলো পরীক্ষা করে রায় দিয়েছেন যে এ 
মুত্রাগুলোতে যে সব ছবি আকা আছে সেগুলে। অপাধিব মহাকাশষানের । 
এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখে সবাইকে চমকে জেন তিনি ১৯৬০ সালে । 

১৯৬৫ সালে একজন চীনা প্রত্বতত্ববিদ্ধের একটা ঘোষণা শুনে সার) 


(১২৩ ) 


পৃথিবী ্তস্তিত হয়ে পড়েছিল। ' তিনি এমন একটা স্থত্র তৈরী করেছিলেন 
ষে ১২*** বছর আগেও মহাকাশযান অন্ত গ্রহ থেকে এ পৃথিবীতে 
আসতো । চীন তিব্বতের সীমানায় বায়ান কারা উল পর্বতমালায় 
খনন করে প্রত্বতন্ববিদবা সাত খান। পাথরের চাকতি এবং অন্ঠান্ত 
নানা রকম অপাঠ্য হায়ারোগ্লাইফিকস'এর খেশাজ পেয়েছিলেন। সেগুলো 
হাজার হাজার বছরের পুরোনো । চাকতিগুলোর ওপরে নানা রকম জিনিষ 
অপাকা। গ্রামোফোন রেকর্ডের মাঝখানে যে রকম একটা ফুটো থাকে 
সে রকম সে চাকতির মাঝেখানেও একটা ফুটো! আছে। এ ছিদ্রের মাঝখান 
থেকে পরিধি পর্যস্ত চাবদিকে শঙ্খিলরেখ। ছড়িয়ে পড়েছে । ওগুলে! সাউগ্ড 
র্যাক্টস্‌ নয় এক রকম লেখা যা পৃথিবীর কাছে এখনো সম্পূর্ণ অপরিচিত । 
প্রত্বতত্ববিদ বা কতো মাথা ঘামালেন। কিছুই পাঠোদ্ধার করতে পারলেন 
না। শেষ পর্যস্ত পরিত্রাতা হিসেবে এসে দেখা দিলেন একজন চীনা 
প্রত্বুতত্ববিদ । পাঠোদ্ধার করে যে ঘোষণ! করলেন তাতে চীনা শাসক 
বর্গেরও পিলে চমকে উঠলে! । তার! এ ব্যাপারটাকে চেপে বাখবার 
চেষ্টা করলেন। বহিবিশ্বের পীড়াপিড়িতে শেষ পর্যস্ত বহস্যটা ফাস 
করলেন £- এ লেখাতে আছেঃ_-১২০০০ বছর আগেও মহাকাশযান 
পৃথিবীতে আসতো। ব্যায়্যান-কারা-উল। গুহাগুলোতে যারা! বাস করে 
তার! হ্যাম্‌ এবং ড্রোপা আদিবাসী-_তারা জীর্ণ শীর্ণ__গড় উচ্চতা ১ যিটার 
২৭ সেন্টিমিটার মান্। এই ড্রোপারাই কিন্তু, আমর! চাকতি*র 
লেখ! থেকে জানতে পারি, আকাশ থেকে যন্ত্রধানের সাহায্যে নেমে এসেছিল 
যখন পাশ্চাত্যর! গুহার মধ্যে বাস করবার সৌভাগ্যটুকুও অর্জন করেনি। 

অন্ত একটা হ্যাম লেখার পাঠোদ্ধার থেকে জানা গেলো--একটা 
মহাকাশযান উচু পর্বতের ওপর নাবতে গিয়ে ভেঙ্গে টুকুরে! টুকরো হয়ে 
গিয়েছিল__শতেো। চেষ্টা করেও তারা আর অমন একট! গড়তে পারেনি । 

শেষ পর্যস্ত ভিষ্কগুলোকে মস্কোয় পাঠানো হলো। ওখানে আরে' 
ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা! চললে! । 'দ্ধেখা গেলো সেগুলোতে প্রচুর 
পরিমাণে কোবান্ট বয়েছে। সেগুলো তালে তালে নেচে চলেছে যেন 
কে তাদেরকে বৈছ্যতিক শক্তি যোগাচ্ছে। €৪৮) 

লেবাননের ব্যালবেকে ' বহম্তজনক সব পাখয়ের ঠাই. আবিষ্কৃত 
হয়েছে। রাশিয়ার প্রফেসর এম. আগরেস্টের মতে বেলবেক টেবেসটা 


(১২৪ ) 


ছিল আমেরিকার হিউসটনের মতো একটা মহাকাশঘ'টি যেখান থেকে 
এক গ্রহ থেকে অন্ত গ্রহে পাড়ি দেবার মতে! মহাকাশযানগুলো ছাড়া 
হতো। ওগ্তলে! চালানো হতো৷ পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে । প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড চাইগুলো নাকি জীব জগতের আচ্ছাদন হিষ্বেবে ব্যবহৃত হতো সাধারণ 
মানুষকে তাপ বিকিরণের হাত থেকে রক্ষে করবার জন্যে। মহাকাশষান 
ছাড়ার সময় তো প্রচুর পরিমাণ তাপ বিকিরণ হতো। মিস্টার 
আগরেস্টের মতে ওসব অপার্ধিব মহাকাশযান অন্ত পৃথিবীতে যাত্রা শুরু 
করতো, মৌর জগত আবিষ্কার করে তারা মূল মহাকাশযান বা অস্তঃরীক্ষে 
মহাঁকাশকেন্দ্রে ফিরে আসতো । প্রফেসর আগরেন্টের এই ঘোষণা 
পারা পৃথিবীতে একটা তোলপাড় এনে দিয়েছিল । তার এ সিদ্ধান্ত 
সম্বন্ধে পৃথিবীর বিশেষজ্ঞ মহলে নানা রকম কল্পনা জল্পনা চলেছে। 

এই ব্যালবেক টেব্যাসের পাথরের চাইগুলো মিশবের সর্ব বৃহৎ 
পাথরের চাইগুলো থেকে কমপক্ষে পঞ্চাশ থেকে একশ গুণ ভাবী । 
আজকালকার সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রেন বা কপিকলও অত প্রকাও প্রকাণ্ড 
ঠাইগুলোকে মাটি থেকে পাহাড়ের চূড়ায় তুলতে পারবে না। তাহলে 
পাহাড়ের মাথায় কোন শক্তিশালী সভ্যতা এ ব্যালবেক প্রাসাদটা 
তৈরী করেছিল? (৪৯৯) 

্রযায়ান্তকারা-উলা”র যে চাকতিগুলোর কথা পূর্ব পৃষ্ঠায় বলেছি 
তাঁদের ওপর যে সব ছবি আকা বরেছে তাতে চন্দ্র নু্ধ, নক্ষত্র প্রভৃতি 

আকা আছে--আবর এমন কতকগুলো জিনিস আকা! রয়েছে যেগুলো 
সবেগে পৃথিবীর দিকে নেমে আসছে । এগুলোই হবে মহাকাশষান। 
চাকতি'র লেখাগ্ুলোই'ত তার প্রমাণ । 

লগুনের “হিস্ট্রি টু-ডে নামক একটা ম্যাগাজিনের সম্পাদকের কাছে 
লিখেছিলাম, প্রাগৈতিহাসিক -ঘুগে পৃথিবীতে মহাকাশ থেকে মহাকাশ- 
চারীরা আদতেন' এ কথাটা এঁতিহামিক সত্য কিন! দয়া করে জানাবেন । 
এর সমর্থনে আপনাদের কাছে কোন এ্রতিহাসিক যুক্তি বা নিদর্শন আছে 
কি? ভদ্রলোক লিখেছিলেন : আমরা এ ব্যাপারটা নিয়ে নাঁড়া চাড়া করছি 
না। এ ন্নকম কোন নিদর্শণের কথা আমাদের জান নেই শুধু সাহারার 
টাসিলি' ফ্লেসকো” বা সাহারার টাসিলির প্রাচীর চিত্র ছাড়া । এ চিত্রটা 
দেখলে অনেকটা মছাকাশচারীর মতো মনে হয়-বিশেষ কবে তার শির- 


( ১২৫ ) 


সত্াণটার সঙ্গে মহাকাশচারীর শিরন্ত্রাণের মিল খুঁজে পাওয়া যায় । তবে 
এ সব ব্যাপারে ফাট্কাবাজীর ঝুঁকি নিতে হয়, কারণ, নিশ্চিত হয়ে”ত কিছু 
বলা যায় না, সবিই অনুমানের ব্যাপার । € নীচের চিত্র ) 

ভদ্রলোক এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবরাখবর রাখেন না। তাই 
ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে পান্রেননি, আমি যে সব প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন, মুদ্রা 
তাঅলিপি, শিলালিপি, শিল্পকলার নিদর্শন আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি 
আমার মতবাদের সপক্ষে সে সব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত থাকলে তিনি 
ব্যাপারটাকে শেফ অনুমানের ব্যাপার বলে ভাবতে পারতেন না। কারণ, 





এ সব কিছুকেই অন্বীকার করলে মানুষের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসকেই 

শুধু মাত্র অনুমানের ব্যাপার বলে হালকা করে দেখতে হয়। তাছাড়া তাত্র 
লি 

লিপি, শিলালিপি, মুদ্রা এ সবির ওপরকার খোদাই লেখাকে অন্ধীকার করি 

কি করে? ও সবির লেখা”ত জলজ্যন্ত সত্য--অন্মানের কোন স্থযোগ নেই 

এ সব ক্ষেত্রে। অশোকের শিলালিপি থেকে আমর! যদি অশোকের কীতি 

কলাপ আদেশ নির্দেশ সম্বন্ধে জানতে পাৰি এবং সে সবকে এঁতিহাসিক সত্য 


€( ১২৬ ) 


হিসেবে মেনে নিতে পারি তাহলে বায়ান-কার। উলাবর শিলালিপি থেকে চীন। 
প্রত্বুতত্ববিদ যে স্থত্র আবিষ্কার করেছেন তা৷ এঁতিহাসিক সত্য হবে না কেন? 
বিভিন্ন মুদ্রা থেকে এঁতিহাসিকগণ যদি রাজাদের রাজত্বকাল শাসন ব্যবস্থা 
প্রভৃতি সম্বন্ধে এ্রতিহাসিক সত্য উদ্ধার করতে পারেন তাহলে বিশিষ্ট মুক্তা 
বিশেষজ্ঞ ডঃ রোমে! ক্যাপোলী যে রায় দিয়েছেন তা এতিহাসিক সত্য হবে 
নাকেন? এ ছাড়া প্রাগৈতিহাসিক যুগে মহাকাঁশচারীরা যে আসতো নাসার 
বৈজ্ঞানিক এবং মহাকাশচাবীদের সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে এর পেছনে। 
স্বতরাং এর টিজ্ঞানিক সত্যতাও অত্রান্ত। 


€( ১২৭ ) 


এই অত্যাধুনিক সভাতা কাদের সৃষ্টি 


প্রাচীন যুগে ষে মহাকাশযানে চড়ে গ্রহাস্তরের মানুষ এ পৃথিবীতে 
আসতো তার প্রমাণ হিসেবে অনেকে অব্শ্ত এমন সব পৃবাতাত্বিক প্রমাণের 
উল্লেখ করে থাকেন যেগুলোর সঙ্গে মহাকাশযানের কোন সম্পর্ক নেই, 
কিংবা যহাকাশযাত্রার সজেও। যেমন, ইতিপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে আমি 
টেক-টাইট জাতীয় অপাধিব পদার্থের উল্লেখ করেছি । ১৮৮৬ সালে 
“নেচার নামক জার্নালে (৮০1. 35) গাট চি: লিখেছিলেন: একটা ইস্পাত 
নিঞিত টিউব আবিষ্কৃত হয়েছে অস্ট্রিয়ার একটা কয়লা খনিতে । কামিনরা 
মেটা পেয়েছে বিরাট একটা কয়লার ঠাই এর মধ্যে। ওজন ৮০* জি, এম, 
এস (£705.)। তার চাত্রিদিকে কাটা! আছে একটা গভীর খাত। অস্ট্রিয়ার 
সালবাজ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে ওটা এখনো । উদ্কা জাতীয় কোন 
পদার্থ এট! হতেই পার না। তাহলে এখন প্রশ্ন থেকে যায় এ পদার্থটা 
কোথেকে আসলে? ওটা কোন হাতের স্ষ্টি? ওটাকে কি মহাকাশষানে 
করে কেউ নিয়ে এসেছিল সেই স্থদূর টাশ্তারী যুগে? অবশ্ঠ কাল স্যাগন 
তার ইনটেলিজেণ্ট লাইফ. ইন দি ইউনিভার্ষ” গ্রন্থে বলছেন £_এ পদার্থ টা 
একটা জাল (পু; ৪২০)। কেন জাল তার কোন সদুত্তর তিনি দেননি এ 
গ্রন্থে । সুতরাং, এ বিষয়ে অধিক কিছু নলতে অক্ষম আমি । তবে প্রসঙ্গত: 
উল্লেখ করতে পারি ১৯৬০-৩১ সালে সোভিয়েত সাংবাদিক জি। এন্‌ 
ওসট্ট,সেভ এ পদ্ধার্থটার উল্লেখ করেছিলেন প্রাগৈতিহামিক সভ্যতা সম্বন্ধ 
বলতে গিয়ে। তার মতে অন্য মহাকাশযান যে এ পৃথিবীতে আসতে 
তার একট। জলজ্যন্ত প্রমাণ ওটা। 

১৯১৯ সালে ফোর্ট চি গন্য গ্রহ থেকে মানুষ আসতো এ কথাট! প্রাণ 
করবার জন্যে আর একট। প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছিলেন (৫২) সুপিরিয়র 
হ্দের তাত্্রথনিগুলোও নাকি ইউরোপবাসীর! আমেরিকার মাটিতে পা না 
দেওয়ার আগেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্থকৌশলে বার বার কাদের কর্তৃক 
আহরিত হয়েছিল--সোজা কথায় স্থপ্রাচীন যুগে কোন স্থ্সভ্য জাতি 


(১২৮ ) 


অপ্যাধুনিক পদ্ধতিতে এ তাশ্রথনিগুলোর সম্পদ আহরণ করতো । হতে পারে 
কোন আদিম মানব সে খনিগুলো থেকে তাআ সংগ্রহ করতো । কিন্তু, সে 
বকম কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া! যায়নি । এ খনিগুলো থেকে 
কারা! তাত্র আহরণ করতো বৈজ্ঞানিকেরা৷ তার সদুত্তর দিতে পারছেন ন' 
এখনো । স্ৃতরাং যারা প্রাগেতিহাশিক যুগেও পৃথিবীতে মহাকাশচারীবা 
আসতেন এ বিশ্বাস পোষণ করেন তার! এ বহশ্তটার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ 
করে থাকেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে । 

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যে পাচটি ইন্কা মমি সুরক্ষিত আছে সেগুলোর 
পেশীতে ব্ুক্ত পরীক্ষা চালানো হয়েছিল ১৯৫২ সালে। পরীক্ষক ছিলেন 
বি-ই গিলবট এবং এম্‌ লুক্রান। এই পরীক্ষার ফলাফল তার" জানিয়েছিলেন 
রয়্যাল এ্যানথেপোলোজিক্যাল ইনষ্টিটিউটকে । পাচটে মমিন্ন মধ্যে তিনটি 
মমির দেহে পাওয়া! গিয়েছিল “এ” গ্রপের বন্ত, আমেরিকার রেড ইত্ডিয়ানদের 
সঙ্গে পুরো দস্তর গরমিল, একটুও সামঞ্চম্ত নেই । একজনের ছিল 7 এবং 
রি কিন্ত ০ এবং £ এব কোন লক্ষণ মেলেনি । বুক্তের এরকম সংযোগ 
আমেরিকার আদ্িবামীদের মধ্যে চোখেই পড়ে ন।। অন্ত একটা মমি 
যেটা ছিল রাজকীয় বংশের কারউ--তার দেহে ? এবং ০ ছিল কিন্তু 7) 
ছিল না। এ রকম রক্তের সংমিশ্রণ আমাদের পৃথিবীর মানুষের মধ্যে 
দুল বললেই চলে। এই রক্ত পরীক্ষা থেকেই প্রমাণিত হয় যে 
ইনকা'বা আমেরিকার আদিবাশীদের কেউ নয়, তারা বাইরের থেকে 
গিয়েই সেখানে বাজত্ব করতে থাকে । তাহলে কি ইনকারা যে সাদ 
দেবতাদের কথা! বলে গেছে তাদের কথা সত্যি? এই দেবতারা 
কারা ? 

আধুনিক মানুষের ধারণা বিংশ শতাব্দীর মানুষই সব চেয়ে উন্নত সব চেয়ে 
সভা, এবং সভ্যতার এই উচ্চাসনে আরোহণ করতে গিয়ে তাকে হাজার 
হাজার বছর ধরে সাধনা করতে হয়েছে। কিন্তু, সত্যি সত্যিই কি তাই? 
বিংশ শতাব্ীব আমরাই কি সব চেয়ে বেশী সম্য, বেশী উন্নত? কিন্তু, 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পনন পুরাতত্ববিদরা, নৃতত্ববিদ,রা1 আমাদের সামনে 
যে সব তথ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন বা করছেন তাতে একথাটাই 
প্রমাণিত হম যে হাজার হাজার বছর আগে এমন কি প্রাগৈতিহাসিক যুগেও 
মান্য আমাদের থেকে কম সভ্য ছিল না ; এমন কি আমাদের থেকেও বেশী 


(৫৩) 
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স্থসভ্য ছিল; অস্ততঃপক্ষে আমাদের থেকে কম সভ্য ছিল না এ কথাটা বলা 
যায় হলফ করে। 

আমেরিকার বেড ইত্তিয়্ানদের মধ্যে মোটামুটি শিক্ষিত ঘরের একটি 
ছেলে । পেরুর উপকূলে” একটা গ্রামে ছিল তার বাম। একদিন দেখলে 
কয়েক জন ইউরোপীয় প্রত্বতত্ববিদ. এবং বিশেষজ্ঞের একটি দল সে গ্রামের 
মাটি খুঁড়ে কি যেন সব বের করেছে। মে তখন খব কৌতুহলী হয়ে সে মাটি 
খুঁড়ার দৃগ্ত দেখছিল । এক সময় একট মাথার খুলি বেত্রিয়ে আসলে! মাটি 
থেকে । ছেলেটার উৎসুক দেখে বিশেষজ্ঞের দল তাকে কাছে ডাকলেন । 
মাথার খুলিট! তাকে দেখিয়ে বললেন :--দেখেছ এটা কি? 

হ'যা, মরা মানুষের মাথার খুলি। 

হুঁ, কিন্তু শুধু খুলি নয়। 

তবে? 

মাথার মধ্যে এই চার কোণ গর্তটা দেখছ? 

হ্যা। 

মাথার খুলিটা একটা বিশেষ অস্ত্র দিয়ে কেটে অপারেশন কর! হয়েছিল । 
দেখছ না গর্তটার চারধাবে হাড়গুলো কেমন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। খুবই 
কৃতিত্ব পূর্ণ অপারেশন তাতে কোন সন্দেহ নেই । অপাবেশনের পর লোকটা 
সুস্থ হয়েই উঠেছিল । তাহলে তোমাদের পূর্ব পুরুষের! অসভ্য ছিল না, কী 
বলো? 

ছেলেটা তখন বড় বড় চোথে প্রকাণ্ড একট। জিজ্ঞাসা ছুড়ে মেরে 
বললে £-আপনারা ইউরোপীয়রা মাথার খুলিটাকে এভাবে খুলে নিতে 
পারেন না? 

বিশেষজেরে দল ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন । হাসলেন, বল্লেন 
__অর্থাৎ অতি বিনীত ভাবে স্বীকার করলেন £_-না, আমবা পারি না।' 

ছেলেটার মুখে তখন হাসির ফোয়ারা । আত্মসংবরণ করে বললে : 
তাহলে আমার পূর্ব পুরুষের! নিশ্চয় আপনাদের চেয়ে সভ্য ছিল। বলেই 
সে ছুটে পালালো, তার মনে খুশী যেন আর ধরে না, এমনি ভাবখান]। 

সেদিনের এই সেই ছোট ছেলেটাই বিশ্ব বিখ্যাত পুরাতত্ববিদ, জুলিও 
টেলো! নামে পরিচিত হয়েছিলেন । | 


সেই হাজার হাজার বছর আগে কারা এঁ রেড-ইত্তিয়ানদের অন্ত 


(১৩০৭ | 


চিকিৎসায় এতো পারদশী করে তুলেছিল? কিংবা কারা ছিলেন অন্ত 
চিকিৎসায় অতে। পারদর্শী ? 

শুধু মস্তিষ্কে এজাতীয় অকস্ত্রোপাচারই নয়, আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর 
আগে পৃথিবীর মানুষ হার্ট ট্রাঙ্গল্ল্যাপ্ট বা এক জায়গা থেকে হৃংপিগ্ড তুলে 
নিয়ে অন্ত জায়গায় বসিয়ে দিতে পারতো । এ জাতীয় চিকিৎসায় 
আধুনিক যুগের মানুষ কেবল সফল হতে পেরেছে মাত্র কয়েক বছর 
আগে। সার! পৃথিবীতে তখন একটা হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল । প্রাগৈ- 
তিহাসিকেরা আমার এ কথাটাকে হয়তো অসম্ভব! বলেই উড়িস়ে 
দেবেন। কারণ, এক লক্ষ বছর আগে'ত পৃথিবীর বুকে আমাদের মতো 
কোন মানুষই ছিল নাঁ। পৃথিবীর বুকে তখন নাকি বাস করতো 
পিথেক্যানথোপাস নামক প্রাণীরা, নয়তো! নিয়ানভারথালর1 সবে মাত্র 
পৃথিবীর বুকে আবিভূতি হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিকেরা, ক্রমঃবিবর্তনবাদীরা 
যাই বলবেন বলুন না কেন উপরোক্ত বিষয়টাকে হেসে উড়িয়ে দেবার 
জো নেই। 

১৯৬৯ সাঁল। সোভিয়েত বিজ্ঞানীর মধ্য এশিয়ায় অভিযান চালাবার 
সময়, ফফেসর লিউনিভোভ মারমাজাইনের নেতৃত্বে লেনিনগ্রাভ এবং 
আসকাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গব্ষেকরা একটা গুহার মধ্যে আবিষ্কার 
করলেন একটা গোরস্থান। একটা, কবরে তারা দেখলেন ভ্রিশ'টা 
কঙ্কাল সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে। আসকাবাদে ফিরে এসে তাবা এ 
সব কঙ্কালের বয়েস নির্ণয় করবার চেষ্টা করলেন কার্ণণ--১৪ পদ্ধতির 
সাহায্যে। জানা গেল ওগুলো ১৪০** বছরেরও বেশী পুরোনে। | বিশেষজরা 
আরও এগিয়ে গেলেন। তারা জানেন কার্ধণ--১৪ পদ্ধতির সাহাযো দশ 
হাজারের বেশী বয়েস নিভূলি ভাবে জানা যায় না। তারা আরও গবেষণ! 
চালালেন, বায় দিলেন কঙ্কালগুলে। এক লক্ষ বছরেরও বেশী পুরোনো । 
তারা আরো দেখলেন ওসব কঞ্কালগুলোর কোন কোনটার গায়ে অস্ত্রো- 
পাচারের চিহ্ন স্থস্পষ্ট--বিশেষ করে বুকের খোলে যে অস্ত্রোপাচার 
চালানো হয়েছে তা অতি সুস্পষ্ট । তারা চমকে উঠলেন, কৌতুহলী হয়ে 
উঠলেন। সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকেরা খুবই সুক্ষ অস্থিতত্ব (95601085) বা 
অস্থিবিজ্ঞানের সহাস্বতা গ্রহণ করলেন । . 

উক্ত পরীক্ষার থেকে যে বিশ্ময়কর ফলাফল জানা গেল সেগুলো 
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তুর্কমেনিস্থান নৃতত্ব ৰিভাগের সমর্থনপুষ্ট হয়ে সোভিয্নেত বিজ্ঞান পরিষদের 
সামনে গিয়ে হাজির হলে। ১৯৬৯'এর নভেম্বর মাসে, রিপোর্টটা সংক্ষেপে 
এইরূপ :-- 

কঙ্কালগুলোর মধ্যে আটটির গায়ে গুরুতর রকমের অস্থিক্ষত চোখে 
পড়ে। বুকের খোলের চারদিকে যে সব অস্থি রয়েছে সেগুলোকে কাটা 
হয়েছে--কঞ্কালের বা দিকের পাজরাগুলোকে যেন অত্যাধুনিক 
অস্ত্রোপাচারের সাজ সরগাম দিয়ে কাটা হয়েছে । পাঁজরাগুলে! কেটে নিয়ে 
একটা বড়ো গর্তের মতো! করা হয়েছে যাতে হৃৎপিওটা সহজে তুলে নেওয়া 
কিংবা বসিয়ে দেওয়া যেতে, পারে। এই পূর্তের চতুদিকের অস্থিগুলো 
পেরিওস্টুমে (16719566019)-(এক রকম তন্ত্রজাঁতীয় বিল্পি, যা অস্থিগুলোকে 
ঢেকে রাখে এবং অস্থিগুলোকে শক্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করে) ঢাকা পড়ে 
গেছে দেখে লেনিনগ্রাদ এবং আসকাবাদের বৈজ্ঞানিকেরা রায় দিলেন £__ 
এই অতি ছুরহ রকমের হৃৎপিণ্ড অপারেশনের পরও রোগী অন্ততঃপক্ষে 
তিন থেকে পাচ বছর পধস্ত বেঁচেছিল। পেরিওসটিউমের রুক্ষতা থেকে এটে 
খুব সহজেই বলা যায়। (১০৪) 

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কারের আগেও প্যালেস্টাইন, এশিরিয়া 
এবং ইরানে এ জাতীয় হৃৎপিণ্ড অপারেশনের কতকগুলো নিদর্শন পাওয়া 
গিয়েছিলো (আজ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগেকার ।) কিন্তু সোভিয়েত 
বিজ্ঞানীদের উ উক্ত আবিষ্কারের আগে পর্যস্ত সেগ্তলোকে নিছকই অনুমানের 
ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে চাইতেন প্রাতিহাসিকেরা, ত্রমঃবিবর্তনবাদীর]। 
কিন্ত এখন? একলক্ষ বছর আগেও পৃথিবীর অধিবাসীরা যে অত্যাধুনিক 
জ্ঞান গরীমায় ভূষিত ছিল তা কি আর অস্বীকার কর! চলে? 

প্রা্ীন দক্ষিণ আমেরিকার একটা নিদর্শনকে দেখতে একখানা এয়ারপ্রেনের 
মতো-যেন সেটা একখানা অত্যাধুনিক বিমানের নমুনা । ওট! সোনা 
দিয়ে তৈরী। আমেরিক। যুক্তরাষ্টে দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন নিদর্শনের 
একটা প্রদর্শনী_ হচ্ছিল । সেই _ প্রদর্শনীর সময় এ সোন্নার জিনিসটা 
ডঃ আইভান স্তানডারসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভঃ স্যানভারসন একাধারে 
প্রাণীতন্ববিদ, প্রত্ৃতাত্বিক এবং লেখক । এঁ জিনিসটাকে আপাত: দৃষ্টিতে একটা! 
্রজ্জাপতি, অথবা অন্ত জাতীয় পতঙ্গ অথব! একটা চ্যাপ্টা মাছ বলেই মনে 
হুয়। কিন্তু, অতি শক্তিশালী লেন্সের সাহায্যে এ বস্তটাকে পরবেক্ষণ 
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করার পরে ডঃ স্যানডারসনের মনে. হলো-__ওটি কোন প্রাকৃতিক জিন্রিষের 
অন্ুকৃতি নয়, ওটা কোন যাস্ত্রিক জিনিসেরই অনুরূতি হতে পারে । 

ড; স্তানভাবসন একজন প্রাণীতত্ববিদ । তিনি খুব ভালভাবেই জানেন 
একটা পতঙ্গ কিংবা মাছকে কি রকম দেখায় । তিনি দেখলেন পরিচিত 
কোন মাছ পাখী ফিংবা পতঙ্গের বৈশিষ্ট্যগুলো ওটার নেই। সেটার 
সঙ্গে বরং বেশী সাদৃশ্ঠ রয়েছে একখান! এয়ারপ্লেনের | উদাহরণ স্বরূপ £__ 
বদ্বীপের মতো দেখতে তার পাখাগ্লোর প্রান্তঃভাগ দেখতে অবিকল একখানা 
এয়ার প্লেনের এলিভেটর বা উত্তোলন-যন্ত্রের মতো । এ বস্থটা যদি একটা! 
পতঙ্গ কিংবা মাছ হয় তাহলে একটা পতঙ্গ বা মাছের মাথা শরীবের 
ঠিক যে জায়গাতে থাকবার কথ। মেখানে নেই কেন? মাথাটা দেখতে 
আয়তাকার জিনিসের সন্মুখভাগের মতো--পুরোনে৷ রোলস্‌ বয়েসের মাথার 
মতো । লেজটা একটা মাছের লেজের মতো খাঁড়া নয়; ওটা একটা 
অত্যাধুনিক প্লেনের লেজের মতো বাকানে। 





জার্মানীর ফাইটার পাইলট, ইপ্তীনীয়ার এবং জার্জাণ রকেট প্লেনের 
পূর্বসারীদের একজন মিস্টার জে, এ, আলবীচের মতেও ওটা একটা 
অত্যাধুনিক বিমানের অঙ্থকৃতি। এই রহম্তজনক সোনার বস্ত্রটার সম্বন্ধে 
প্রাণীতত্ববিদ্‌ ভঃ স্তানভাবসনের অভিমত সম্বন্ধে অনবহিত থেকেও মিস্টাবু 
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আলবরীচ বললেন ওটা একটা এফ-১০২ ফাইটার। দেখুন, পাখাগুলো 
শেষের দিকে কিভাবে নীচের দিকে বেঁকে গেছে । একটা অর্তি শক্তিশালী 
প্লেন হঠাৎ যাতে উপরে উঠে যেতে পারে সেভাবেই এ পাখাগুলো৷ তৈরী । 
এ জিনিসটার আকৃতি দেখলেই যে কোন প্লেনবিশেষজ্ঞ বলতে বাধ্য হবেন__ 
ওটা! একটা জেট, প্লেন। তার রাডার তৈরীও বীতিসিদ্ধ এবং তার শেষের 
দিকের যে অংশগুলে! সেগুলোকে দেখলে ম্পিড্‌ ব্রেকার হিসেবেই মনে হয়। 
এ জিনিসটার আরও একটা! বৈশিষ্ট্য সেটার পেছনের দিকে কোন এলিভেটব 
নেই। ন্ুইডেনের (948) এ্যায়ারক্র্যাপ্ট'এরও এরকম কোন এলিভেটব 
নেউ। (১০৫) 

এরিক্‌ ভন্‌ গ্যানিকেন তার “দেবতাদের স্বর্ণ নামক বইতে এই একই 
জিনিসটার কথা বলছেন কিনা জানিনা । তিনি বলছেন :_-বোগোটাব 
স্টেট ব্যান্ষে প্রথমেই যে জিনিসটা চোখে পড়ে সেটা হলে মাছের মতো 
একটা জিনিস-_অনেকটা কাতলা মাছের মতো দেখতে । বিশেষজ্ঞদের 
মতে ওটা নাকি একটা মডেল এয়ার ক্রাপ্ট । নিউইয়র্কের এরোনটিক্যাল 
ইনস্টিটিউটের ডঃ আর্থার পোইসলীর মতে “এ জিনিসটাকে কোন মাছ 
কিংবা পাখীর প্রতীক হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। প্রথমতঃ সেটাকে 
পাওয়! গেছে কলাম্িয়ার অস্তঃপ্রদেশে । সেখানকার শিল্পিদের বৃহদ্দাকার 
কোন সামুদ্রিক মাছের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হবার স্থযোগ নেই। 
দ্বিতীয়তঃ ওটাকে একটা পাখীও মনে করা যায় না । কারণ, কোন পাখীর 
ওবকম ক্ষেত্রতাত্বিক ( জিয্মমেট্রিক্যাল ) পক্ষমুগল থাকে না, এবং তার ডানাও 
অতোটা খাড়া হয় না।” (৭৩) 

পরমাণু বিজ্ঞান এবং পরমাণু শক্তিতেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের মান্য 
বিজ্ঞ এবং শক্তিধর ছিল। পরমাণু বিষ্তা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! আছে 
বৈশিক এবং ন্যায়েবু ন্যায় সংস্কৃত শাস্ত্রে । যোগ বৈশিষ্ট্যের মতে £- প্রত্যেকটা 
পরমাণুর মধ্যে আছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পৃথিবী,_-'আধুনিক পরমাণু বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে যাদের স্ু-স্পষ্ট ধারণা নেই তারা৷ হয়তো যোগ বৈশিষ্ট্যের কথাটা 
গুনে হাসবেন। এক একটা পরমাথু এতে। ক্ষুদ্র যে খালি চোখে দেখাই 
যায় না_ সেগুলোর মধ্যে কিনা আবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পৃথিবী সব। 
কী উদ্ভট কথা প্রাচীন খধিদের ! স্থতরাং, আহ্বন, পরমাণুর গঠন প্রকৃতি 
সম্বন্ধীয় অতি হালের যে বৈজ্ঞানিক ধারণা সে সম্বন্ধে আলোচনা করি । 
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আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, অন্থতে পরমাণুতে, প্রাণীতে অপ্রাণীতে চলছে 
একই শক্তি বা প্রাণের লীল] খেলা । জগতের কোন কিছুই আলাদ! নয়, 
সব কিছুই একই ব্রদ্দের অংশ । শক্তির ধর্ম ও স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে 
বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থের শবচ্ছেদন করেছেন, পদার্থের কোষগুলো আলাদা 
আলাদা করে নাড়া চাড়া করেছেন__-তাদের এই স্থুগভীর সত্যানুসন্ধিংসা 
তাদেরকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত করেছে যে পৃথিবীর উপর নীচে চারদিকে 
সবত্র চলছে একই প্রাণের, একই শক্তির লীলা খেলা । আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকদের এই সিদ্ধান্ত যুগান্তকারী, উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদেরু 
কাছে এ ধারণাটা ছিল অকল্পনীয় উপহাসাম্পদ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
বৈজ্ঞানিকের! স্বাধীন স্বতন্ত্র গবেষণার সাহায্যে অনুর গঠন ও ধর্ম সম্বন্ধে 
কতকগুলো চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। যেমন, ডেনমার্কের একজন 
তরুণ বিজ্ঞানী নিরেল্স বোর প্রত্যেকটা অন্ুকে তুলন! কবেছেন এক একটা 
সৌর জগতের সঙ্গে। সৌর জগতের কেন্দ্রে যেমন স্ধ, তেমনি প্রত্যেকটা 
অনুর কেন্দ্রে আছে নিউক্লিয়াস । এই নিউক্রিয়াসের চারদিকে ঘুরছে 
ইলেকট্রন । ইলেকট্রনগুলোর এক একটার ওজন সমগ্র অনুর ১/১২০০ অংশ 
মাত্র। এই ইলেকট্রনগুলেো যেন সৌর জগতের এক একটা গ্রহ। (৭৯) 

তাহলেই বুঝুন প্রাচীন খধিদের পরমাণু বিগ্যায় কী নুস্ স্থগভীর জ্ঞান। 
আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে খাষি উলুকা বলে গেছেন-_প্রত্যেকটা 
পদার্থ কতকগুলো! পরমাণু অথব! পদার্থের বীজের সমষ্টি মাত্র। এর থেকে 
তার নাম হলো৷ কনাদ অথব। বীজভক্ষক । 

পরমাণু বিদ্যা! সন্বদ্ধে সথপ্রাচীন যুগের লোকেরা যদদি এতো বেশী বিজ্ঞ ছিল, 
তারা কি পারমাণবিক অস্ত্রও তৈরী করেছিলে।? সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আমর 
পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহারের অনেকগুলে! বর্ণনা দেখতে পাই। মেৌশল 
পর্বে একটা বজ্রের বর্ণনা আছে। এ বজ্রপাতের ফলে বিপক্ষের সৈম্তদল 
নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। যারা বেঁচেছিল তাদের চুল এবং নখ উঠে 
গিয়েছিল। মাটির বাসন পত্র যা ছিল সব ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল 
আপনা থেকেই+ পাখীর হয়ে গিয়েছিল সাদা। কয়েক ঘণ্ট৷ পর আহার্ষ 
বস্ত সব হয়ে উঠেছিল বিষাক্ত । 

“একটা অক্বি-গ্রদাহী লেলিহান শিখা! প্রদীপ্ত মিসাইল । সম্পূর্ণ ধোয়াহীন 
তার প্রজ্ছজলন। অকস্মাৎ একটা ভয়ংকর অন্ধকার আচ্ছাদিত করলো 
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আকাশ । উধ্বাকাশে, মেঘে মেঘে গর্জন হলো শুরু । তার উত্বাপে উত্তপ্ত 
হয়ে উঠলে৷ পৃথিবী* (দ্রোণপর্ব )। এসব অস্ত্রের ধংস কার্ষের বিস্তৃত বিবরণ 
যারা পড়তে ইচ্ছুক তার! পড়ে নিতে পারেন। পড়তে পড়তে আপনাদের 
সামনে নিশ্চয় ভেসে উঠবে হিরোসিমার বীভৎস ধ্বংস সুপ । 

সংস্কৃত সাহিত্যের এসব বর্ণনাকে আপনারা যাই মনে করবেন করুন 
নবেল প্রাইজ-বিজয়ী পদার্থবিদ, ফ্েডারিক সোড্ড কিন্তু এসব বর্ণনার ওপর 
খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি তার বিখ্যাত বইতে লিখে গেছেন :-এ 
সব বর্ণনা পড়ে আমরা কি এই ধারণাই দু়বদ্ধ করে নিতে পারি না যে প্রাগৈ- 
তিহাসিক যুগের বিস্তৃত পৃথিবীতে এমন সব সভ্য প্রাণীরা বাস করতো যারা 
শুধু আমাদের মতো! সমুন্নত সভযতারই অধিকারী ছিল না, তার! এমন শক্তির 
অধিকারী ছিল যে শক্তি আমাদের কাছে এখনো পর্যস্ত অজানা অচেনা |” ৮৮০) 

ভারতবর্ষে এমন একটা মনুষ্য কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে যেটার মধ্যে 
এখনো তেজক্ষিয়তা৷ ন্বাভাবিকতার চেয়ে অন্তত পঞ্চাশ গুণ বেশী। (৮১) 

ওর্গন বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রফেসর লুখার এস্‌ প্রেস্ম্যান্‌ পূব নেভ্যাডার 
ল্যামৌস গুহায় ছুশো জোড়া তন্তজাত স্যাগডাল আবিষ্কার করেছেন। 
এতো হ্বন্দর সেগুলোর গঠন বৈশিষ্ট্য, দেখলে ভূল হবে বুঝি সেগুলো 
এ যুগেরই। প্রতিযোগিতায় যে সব সুন্দরী আবিভূতি হয় তাদের পায়ের 
স্যাগ্ডালগুলোর সঙ্গে এর হুবহু মিল। কিন্তু, এস্যাণ্ডালগ্ুলোর প্ররূত 
বয়েস কতে। জানেন? শত শত বৎসর নয়, হাজার, হাজার, বছর। 
সেগুলো নয় হাজার বছরের পুরোনে!। 

১৯৬৭ সালের নবেস্বর মাস। ইঞ্জিনীয়ার হ্যান্স এলীসল্যাজার 
€ £11551986£ ); এর নেতৃত্বে হামবুর্গ নগরীর সংস্কার কার্য চলছিল । খনন- 
কারীর! হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলো! কতকগুলে। বিরাট বিরাট পাথর-__ 
মানুষের মাথার মতোই হুবন্থ দেখতে । জার্মান প্রত্বতাত্বিক প্রফেসর ওয়াদার 
ম্যাহেস সেগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। গবেষণার সাহায্যে তিনি এ 
তথ্যটাই প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন যে এ ভাস্র্ষশিল্পের নিদর্শনগুলে! হিমবাহ 
বা তুষার যুগের আগেকার । তিনি আরও বললেন- হিমবাহ যুগের আগের 
স্থসভ্য মানুষদের সাক্ষ্য বহনকারী এ জাতীয় ভাস্কর্য শিল্প নিদর্শন যে শুধু 
জার্মানীতেই আবিষ্কৃত হয়েছে তা নয়, রাশিয়ার পুরাতাত্বিক জেড, এ, 
আত্রামোভও এ জাতীয় পাথর আবিষ্কার করেছেন (৮৪) 
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প্রাগৈতিহাসিক যুগের খনি-শিল্পের অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে 
তুরস্কে । ১৯৭৩ সালে আওকারার মাইনার্যাল এস্কপ্লোরেশন ইনস্টিটিউট অব. 
তাফি'র (17:4১) মিস্টার এরগান কেপ.টান, এবং তুরস্কের আমেরিকার 
রিসার্চ ইনম্টিটিউটের একজন বিশেষজ্ঞ মধ্য এনাটোলার কতকগুলে। জায়গ! 
পরিদর্শনে গিয়েছিলেন । এ সব জায়গা নাকি অতি প্রাচীন কালে খনিজ 
সম্পদে সমুদ্ধ ছিল এবং সেখান থেকে খনিজ ধাতু আহরণ কর হতো । সে 
মব খনিজ ধাতু আহরণ করে সেগুলোকে বিগলিত করে নানাবিধ শিল্প সামগ্রি 
তৈরী করবার জন্যে নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠানও নাকি গড়ে উঠেছিল এ সব 
অঞ্চলে । কিছু কাঠ কয়ল1! আবিষ্কার করেছিলেন তার ওখানে । সেগুলোকে 
বেডিও-কার্বন ল্যাবটবীতে পাঠানো হলে পরীক্ষার জন্তে। তাদের একটা 
প্রাচীন প্রস্তর যুগের সময়কার । | 

কারালি, বাকির, এবং কারাকাটাস্‌ প্রভৃতি অঞ্চল পরিদর্শন করে উপরোক্ত 
বিশেষজ্ঞরা রায় দিলেন, হ্যা, এসব অঞ্চলে বনু প্রাচীন যুগে বনু বছর ধবে 
খনিজ ও ধাতুজ প্রতিষ্ঠানগুলে। কার্ধ কলাপ চালিয়ে আসছিল । (৮৫, 

প্রাচীন প্রস্তর যুগের লোকেরাও তাহলে নানাবিধ খনিজ ও ধাতুজ শিল্পে 
বুৎপত্তি লাভ করেছিল! তাহলে তারা আর অসভ্য বর্বর গুহাবাসী প্রস্তর 
যুগীয় মানব হিসেবে পরিগণিত হতে পারে কিকরে? এঁতিহাসিকেরা 
জবাব দেবেন? কোনারকের মন্দিরে গেছেন বেড়াতে? সেখানে পড়ে 
আছে মন্দির থেকে খসে পড়া কতকগুলে! লোহার পাত। জায়গাটা নোনা । 
আশে পাশের বাড়ীগুলো ছুনে খেয়ে ফেলেছে । কিন্তুএ লোহার পাত 
গুলোর গায়ে ওখানকার নোনা আবহাওয়া এতটুকু দাগ কাটতে পাবেনি। 
কী যাছু জানতো! আগেকার লোকেরা? খকবেদে লেখা আছে ভারত বাসীর 
ইস্পাত তৈরী করতে জানতো, এবং সে পদ্ধতি যে অত্যাধুনিক ইম্পাত তৈরীর 
কলা কৌশল থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ ভিলাই দুর্গাপুরের ইম্পাতের সঙ্গে 
উপরোক্ত ইস্পাতের তুলনা করলেই বুঝতে পারবেন । 

আর্মেনীয়ার জিত্বলৌজিক্যাল ইনস্টিটিউটের সদন্য কোবিয়াস 
মেগারচিয়ান ১৯৬৮ সালে মেড্‌ঝামরে একটা সুপ্রাচীন কারখানা আবিষ্কার 
করেন। হিমেব মতে কারখানাটা খুঃ পৃ ৩০০* শতাব্বী আগেকার । সে 
কারখানার শ্রমিকেরা হাতে দত্তানা পরতে, মুখে থাকতো মুখ বাচানোর জন্ম 
মুখোস। ওদেরকে দেখলে মনে হবে অত্যাধুনিক কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের 


(১৩৭ ) 


কোন শ্রমিক । এখানে নান! রকম ধাতু এবং ধাতুজ সামগ্থি তৈরী হতো। 
বাইরের থেকে কাচা ধাতু আমদানি করে এ কারখানাতে অত্যাধুনিক ধাতু 
সামগ্রি সব তৈরী হতো । এই শিল্প নগরীটা! এমন একটা স্তরের ওপর 
অবস্থিত সেটার নীচে নাকি আরও অনেক পুরাতাত্বিক প্রমাণ পাওয়। যাবে, 
এবং তাতে এটাই প্রমাণিত হবে ষে এর থেকেও পুরোনে। শিল্প প্রতিষ্ঠান এ 
অঞ্চলে বিরাজ করছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে। 

মেগারছিয়ান এবং তার সহযোগীরা যে গবেষণা চালাচ্ছিলেন তাতে অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন সাংবাদিক জিয়ান ভাইডাল। ফিরে এসে তিনি 
লিখেছিলেন :- (9০1610065 €€ 5০, 1015 1969 ) মেড্ঝামোরে অনেক 
ধাতু মাটির নীচে লুকিয়ে আছে সেগুলো এখনো আবিষ্কার করা যায়নি। যে 
নমুনাগুলো উদ্ধার করা গেছে সেগুলো দেখলেও কিন্তু অত্যাধুনিক ধাতু 
বিশেষজ্ঞর। চমত্কৃত হবেন । এগুলোর মধ্যে আছে ইস্পাতের চিমটে । এগুলো 
দেখতে চোখের পাতার মতো । এগুলোর সাহায্যে বসায়নবিদ এবং ঘড়ি- 
নির্মাতার! ক্ষুদ্রাতি ক্ষত্র যন্ত্রাংশ তুলে নিতেন, ব্যবহার করতেন, যথাস্থানে 
লাগিয়ে দিতেন । কারণ, খালি হাতে ওগুলোর ব্যবহার সম্ভবপর নয় | 

সাংবাদিক জিয়ান ভাইডালের মতে এঁতিহাসিকেরা যেক্ছমেরীয় 
সভ্যতাকে অতি প্রাচীন স্থান দিয়ে থাকেন তারও অনেক আগে মেভ্‌- 
ঝামোবে একটা আধুনিক শিল্লোননত সভ্যতা৷ গড়ে উঠেছিল, এবং তার নানা 
দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে বেশী ছাড়া কম ছিল না'। 

এর থেকেও স্থপ্রাচীন (৫৬০০ থেকে ৭০০০ খুঃ পুর্বাব্দের ) শিল্প সামগ্রী 
আবিষ্কার করেছেন পুরাতত্ববিদ জেমস্‌ মেল্লার্ট ( 716118970)। এগুলো 
কতকগুলে৷ তামার জিনিস । এই তামার জিনিসগুলোকে আবার ধাতু 
মলের ওড়না পরানো হয়েছে--আজ থেকে ৯০০০ বছর আগের মানুষও 
তাহলে ওর, থেকে ধাতুকে আলাদা! করতে জানতো এবং সে ধাতুকে ইচ্ছে 
মতো রূপ দেবার জন্যে আগুনের ব্যবহার করতো । এসব সামগ্রি আবিষ্কৃত 
হয়েছে ক্যাটাল হুয়ুক নামক জায়গায়- মেডঝামোর থেকে ছ' শে। মাইল 
দূরে । তাহলে একথাটাই অতি সহজে প্রমাণিত হয় আজকের সব কিছু আমরা 
ধার করেছি অতীত থেকে । অতীতে পৃথিবীর বুকে সমুক্লত সভ্যতার বিকাশ 
ঘটেছে অনেকবার এবং কোন না কোন অজ্ঞাত কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে 
সে সভ্যতা । (৫৮) 


€ ১৩৮ ) 


সেই পুরোনো সভ্যতাকে মানুষ বারবার নতুন করে পেয়েছে 
উত্তরাধিকার স্ত্রে। আমাদের আজকের এই নভোজয়ী সভ্যতা যে মাটি 
ভেদ করে ক্রমঃবিবর্তনবাদের বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে আসেনি একথাটা 
আজ নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। সোভিয়েত পণ্ডিত আগরেষ্টের মতে অন্ত 
গ্রহ থেকে নভশ্চররা নেমে এসেছিল পৃথিবীর বুকে বহুবার। উপাখ্যান 
এবং লোকরগাথাগুলোতে বলা হয়েছে তাদেরই কথা। 

আদিম মানবদের কাছে গ্রহাস্তবের 'এসব লোক ছিল দেবতা । কারণ 
তাদের বুদ্ধি এবং সভ্য চিন্তাধারা! মাঞ্জিত স্বভাব আদিম মানবদের 
মুগ্ধ করেছিল। তাদের অলৌকিক ক্ষমতা দেখেই পৃথিবীর মাস্থষ 
তাদেরকে বসিয়েছিল দেবতার আসনে । এবং গ্রহান্তরের এসব মাস্থষই 
তাদেরকে শিখিয়েছিল সভ্যতা, শিল্প বিজ্ঞান প্রতৃতি। স্যাগনও তুলেছেন 
আগরেষ্টের প্রতিধ্বনি । তিনি চালিয়েছেন স্মেবীয় সভ্যতা নিয়ে গবেষণ! । 
অক্লান্ত গবেষণার সাহায্যে তিনি এ কথাটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন স্থমেরীয় 
সভ্যতা হঠাৎ যেন কতকগুলে৷ ধাপ লাফিয়ে উঠে অনেক উর্ধে উঠে গেল। 
বর্বর জীবনযাত্রা প্রণালী কি করে হঠাৎ সমূঙ্গত সভ্য জীবনযাত্রায় 
উন্নীত হলে। এব কোন বোধগম্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেলে না। 
স্যাগনের মতবাদ হলো সংক্ষেপে এই £-্র হাস্তরের মান্ছষ মহাকাশষানে 
চড়ে এসে নাবতো৷ সমূত্রে এবং সাতরে সমূত্র থেকে উঠে এসে কিছু কিছু 
জ্ঞান বিজ্ঞান উপহার দিয়ে যেতো পৃথিবীর মানুষকে । এই গ্রহাস্তরের 
মানুষেরাই হমেরীয় সভ্যতার শ্রষ্টা। আমাদের পুরাণের মতশ্যাবতারের 
সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে? ব্যাবিলনীয় উপাখ্যানে আছে :- ওক্গেস 
নাষে একটা পণ্ড উঠে আসলো পারস্য উপসাগর থেকে। সেই পশুটার 
শরীর ছিল মাছের মতো। মাছের মাথার নীচে তার আর একটা 
মাথা লুকোনো ছিল। তার পাগ্ুলো ছিলো মানুষের মতো কিন্তু তার 
শরীরটা] মাছের লেজের আকার নিয়েছিল শেষ প্রান্তে । দিনের বেলায় এই 
অদ্ভুত জানোয্বারট। পৃথিবীর 'মান্থষের সঙ্গে কথা বলতো । কিন্তু, মানুষের 
দেওয়া কোন আহার্য বস্ত গ্রহণ করতো! না। তবুও আগ্রহী হয়ে সে পৃথিবীর 
মাস্থধকে শিবিয়েছিলো কলা শিল্প বিজ্ঞান ; শিখিয়েছিল কি করে বাড়ী ঘর 
তৈরী করতে হয়, ছবি আকতে হয়, লিখতে পড়তে হয়, অঙ্ক করতে হয়-_এমন 
'আরও কতো! কি। চাষ পদ্ধতিও নাকি সে শিখিয়েছিল পৃথিবীর মান্ষকে। 


( ১৩৯ ) 


আবিডেনাস আআপোলোডোরাস*এর লেখা থেকেও এরকম প্রাণীর 
কথা জানা যায়। কিন্তু, জন্ত জানোয়ার কি মানুষের 
থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে? মেকি মানুষকে সভ্যতা শেখাতে পারে ? 
তাহলে “ওন্গেস” কে? মনে আছে আপোলেো বারো চন্দ্র জয় করে 
সমুদ্রে এসে নেবেছিল? সমূদ্র থেকেই'ত চার মহাকাশচারীকে সমারোহে 
পৃথিবী তুলে নিয়েছিল নিজের উষ্ণ বুকে। তাহলে কি ওযেস অন্ত 
গ্রের মানুষ? ওন্সেসের দেহ ছিল বর্ষ বা বিশিষ্ট পৌষাকে পর্টাকা- 
মুখে ছিল মুখোস। (ছুটো মাথা?) 

মালেকজেগার পোলিহিস্টর প্রায় অঙ্গ কষে দেখালেন ওন্েসের 
আগমনের পর থেকেই স্থমেবিয় সভ্যতার চেহারায় আমূল পরিবর্তন 
দেখা গেল। স্থমেরিয় পুরাতত্ব নিয়ে যারা মাথা ঘামিয়েছেন তারা এতে 
সমর্থন জাঁনাবেন। কারণ পুরাতত্বও এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে । যন্্ববিগ্ভার 
দিক দিয়েও যে স্থমেরীয় সভ্যতা উন্নত ছিল তার প্রমাণও আবিফার 
করতে পেরেছেন প্রত্বতাত্বিকর1। উদাহরণ স্বরূপ, ইমেয়ন গিবার'এর 
কারখান। চুল্লি এবং তিন টন বিশিষ্ট যে গ্লাস ব্রকট। আবিষ্কৃত হয়েছে 
হাইফার কাছে সেগুলোর কথা বলা চলে। 

আরও কতকগুলে! উদাহরণ দিচ্ছি যেগুলো আধুনিক দাস্ভিক 
সভ্যতা গব্ মানুষের মনকে নাড়া দেবে। ১৯৬১ সালেওঃ বার্ঙ্থ সোনার 
পাত বসাবার কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন যা এ যুগের মাস্থষের কাছে 
অজানা । (৬৯) কৌশলট হলে এই রকম £ যে বস্তর উপর সোনার পাত 
বসানো হবে সে বস্তটার উপর হালর' তাম! এবং লোহার এমিশ্রিত পাত 
বসিয়ে দিয়ে আগুনের উত্তাপে সেগুলে! বিগলিত কর! হবে। তামাটা 
তখন অক্সাইডে পৰ্রিণত হবে এবং ক্রমে ভেজিটেবল এ্যাসিডের সঙ্গে মিশে 
যাবে। আর সেনার পাতটা ঠিকই থেকে যাবে। ইলেকট্রোলাইসিসের চেয়ে 
এ পদ্ধতিটা সহজতর । কিন্তু, এই সহজতর পদ্ধতিট! সম্বন্ষে আমরা 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 

১৯৬১ সালের ১৩ই ফ্তরেক্রয়াবী। মাইক মাইকসেল ওয়ালে লেইন 
ভাজিনিয়! ম্যাক্সি কালিফোনিয়ার ওলানচার অদুরে নানা রকম পাথর 
সংগ্রহ করতো | সেদিন তারা একটা পাথর খুজে পেলো যেটাকে দেখেই 
কেমন যেন রহম্যজনক মনে হলে।। জীবাম্মের খোলা। পরের দিন 


(১৪০ ) 


পাথরটাকে তার! দু-্টুকরে' করলো । পাথরটা খুবই শক্ত চীনা মাটি বা 
পিরামিক জাতীয় কিছু। মাঝখানে ছিল ছু-মিলিমিটার লম্বা উজ্জ্ল 
একটা ধাতুর দণ্ড। চাল ফোর্ট সোলাইটির লোকেরা! খবরটা শুনে 
পড়ি কি মরি গতিতে ছুটে এলেন। বগ্জন রশ্মির সাহায্যে পাথরটা 
পরীক্ষা করে দেখলেন। চমকে উঠলেন। কোন ন৷ কোন রকম বৈদ্যুতিক 
সাজস্বরঞ্াম ! কিন্তু শক্ত পাথরে ঢাকা ছিল কেন এ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামট1 ? 
সহজ মাটির কিংবা টিনের প্রলেপ কিংবা অন্ত কোন হালকা! ধাতুর প্যাকেটে 
যদি মোড়া থাকত তবুও একটা যুক্তি সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যেত। 
পৃথিবীর মানুষ এখনো এ বস্তটার রহস্তের খোজ পায়নি । ওট! কি এই 
পৃথিবীর, না অন্ত কোন গ্রহের ? (৮৭) 

১৯০১ সালে একটা এ্যামফোর] খুজে পাওয়া গিয়েছিল গ্রীসের 
আযনটিথিকের। দ্বীপে । সেটা ছিল মোহর করা । সেটাকে খুলে বের করা৷ 
হলো। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চললো । কিন্তু. সন্তোষজনক কোন 
সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারলো না কেউ । শেষ পর্যস্ত ১৯৬৭ সালে অক্সফোর্ডের 
প্রফেসর ডেরেক ডি সোলা প্রাইস, ডি অক্সিডাইসিং প্রক্রিয়ার, সাহায্যে 
এটাই প্রমাণ করলেন যে ওটা একটা যন্ত্র। বিশেষ এক রকম ব্রোচ 
দিয়ে তৈরী। সে যন্ত্রটার সাহায্যে সৌরজগতের গ্রহগুলোর অবস্থান নির্ণনব 
করা হতো । যে ব্রোগু দিয়ে এ যন্ত্রটা তৈরী তা যে কতোদ্দিনের প্রাচীন 
এবং কি জাতীয় তাও বলতে পারছেন না বিশেষজ্ঞর! | তবে কি এ যন্ত্র 
অন্ত গ্রহের মানুষদের ? 

এখন আমি বলবো একটা ম্যাপ বা মানচিত্রের , কথা। 
তুরস্কের ন্যাশনাল মিউজিয়ামের ডাইরেক্টর ম্যালিন ঈঢেম, 
১৯২৯ সালের ৯ই নবেম্বর পৃথিবীর ছুটো মানচিত্র আবিষ্কার 
করেছিলেন । ম্যাপগুলে! পিরিরীচের । কে এই পিরিরীচ? একজন কুখ্যাত 
জলদহ্থ্য । একজন মহাবীর হিসেবেও তার কুখ্যাতি ছিল। তিনি আবার 
একট। আত্মজীবনীও লিখে গেছেন। নাম ব্রাহিইয়ে (881):155 )। 
ভীষণ বিদঘুটে নাম বইটার। এই বইয়ে ভূমধ্য সাগরের প্রত্যেকট। 
বন্দরের উল্লেখ এবং বর্ণনা বুয়েছে এবং সেগুলোর একুশটা মানচিত্রও 
স্থান পেয়েছে বইটাতে। তিনি পৃথিবীর ছুখানা ম্যাপ একেছিলেন- একটা 
১৫১৩ সালে এবং অন্যটা ১৫১৮ সালে। 
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এখন প্রশ্ন উঠবে নিশ্চয়ই পিরিবীচ. এই ম্যাপগুলে। আকলেন কি করে। 
আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর পিরিবরীচ নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 
স্প্রাচীন অনেকগুলো মানচিত্র তিনি জোগাড় করেছিলেন এবং সেগুলো বেশ 
ভাল করে অধ্যয়ন করে অর্থাৎ রীতিমতো গবেষণা করে তিনি এ ম্যাপ ছুটে! 
একেছিলেন। এই মানচিত্রগুলে! যে খুবই প্রাচীন এবং কারউ গুপ্তধন_-এ 
কথাটা! বোঝাতে চেয়েছেন তিনি বারবার । যে মানচিত্রগুলে নিয়ে তিনি 
গবেষণা করেছিলেন তাদের সংখ্যা হবে কুড়ি । এগুলোর মধ্যে ছিল প্রাচ্যের 
আকা অনেকগুলো মানচিত্র । এবং তিনি নিজেই নাকি সেই সৌভাগ্যবান 
পুরুষ যিনি শুধু হাতে পেয়েছেন প্রাচ্য £দেশ'থেকে এ মানচিত্রগুলে। ৷ 
তাহলে পিৰীচের শ্বীকৃতি থেকে এ সিদ্ধাস্তেই উপনীত হওয়] যায় পিৰিবীচের 
হাজার হাজার বছর আগেও পৃথিবীর মানুষ মানচিত্র আকতে জানতো 
অর্থাৎ পৃথিবীর সব খবরাখবর ছিল তাদের নখদর্পণে। তাহলে কে এই সথসভ্য 
জীতি? কতে। হাজার বছর আগে পৃথিবীতে বাস করতে। তার।? 
2. এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে অনেক গবেষণা, করতে হয়। এবং একটু 
,পরেই এ কাজে আমি হাত দিচ্ছি। এ সম্বন্ধে পিরিরীচ যেটুকু বলেছেন 
সেটুকুই আমি বলছি। পিরিরীচের মতে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার 
করেননি । তান আগেই. মানব আমেরিকা আবির করেছে; এবং 
পূর্ববর্তী আবিষ্কারকদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়েই কলম্বাস পাড়ি দিয়েছিলেন 
আমেরিকান । যে গ্রস্থ পড়ে কলম্বাস এই জাতীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে 
পরেছিলেন মেটা দিখিজয়ী বীর আলেকজাগারের আমলের । তাহলে কি 
ৃষ্টপূর্ব শতাব্দীর লোকেরাও আমেরিকার কথা জানতো ? 
্রশ্নটার বিশ জবাব দেবার আগে চলুন আমর! পির্িরীচ মানচিত্রের 
বৈশিষ্ট্যগুলোর সম্বন্ধে আলোচন। করি সংক্ষেপে । এ প্রসঙ্গে একটা কথা! মনে 
রাখ। দরুকার ।* পিব্িিবীচ তার নোটে বারবার একথাট1 বলেছেন যে, তার 
আত্মজীবনীতে কোন মিথ্যাচার নেই। এ কথাটার যথার্থটা অস্থভৃত হবে 
তখনি যখন আমর! সর্বান্তঃকরণে এ কথাটা মেনে নিতে,পারবো যে একটু ভুল 
একটু মিথ্যাচার তালিকাকে অব্যবহার্ধ্য অকেজো প্রতিপন্ন করে দিতে পারে । 
নৌ-বিষ্ঠা সম্বন্ধে ( অনেকট! মহাকাশবিষ্ঠার মতে। ) এ কথাটা খুবই প্রযোজ্য । 
তাহলে পিরিরীচ মানচিত্রের কি কি বৈশিষ্্য? এই মানচিত্র থেকে 
আমর! আটলান্টিক এবং তার জলরাশির ওপর গড়িয়ে আমেরিকা আফ্রিকা, 
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উত্তর মেরু এঁবং এ্যান্টার্কটিকার ষে সব উপকূল সেই সব অঞ্চলকে দেখতে 
পাই। সেখানে আছে পর্বত। পর্বতগুলোকে দেখানো হয়েছে রিলীফের 
সাহাযো, নদীগুলোকে দেখানো হয়েছে পুরু কালে। রেখার সাহায্যে, পার্বত্য 
বন্ধুর ভূমিগুলোকে দেখানো হয়েছে কালো৷ কালির চওড়া বিন্দু একে; 
বালুকাময় ভূমি এবং অল্প জলা জায়গাগুলোকে নির্দেশ কর! হয়েছে লাল 
বিন্ুর সাহায্যে, প্রবাল প্রাচীরগুলোকে দেখানো হয়েছে ক্রশ চিহ্ছের 
সাহায্যে? 

১৯৫৩ আলে তুরস্কের নৌবাহিনীর প্রধান হাইড্রোগ্রা ফিক্যাল ইনষ্টিটিউটের' 
ইঞ্জিনীয়ার এইচ. ম্যালাবীর হাতে পিরিরীচ মানচিত্রের একটা কপি তুলে 
দেন। হাতে নিয়েই ম্যালারী সাহেব বুঝতে পারলেন মালটা খাঁটি। 
মেটা নিয়ে গবেষণা শ্বরু করলেন। তার পরবর্তী পর্ধ্যায়ের গবেষক হলেন, 
চালস হ্যাপগুড্‌ । নরডেন্স্কজোন্ড (130:09251. 1014 ) সেই পুরানো! 
তালিকাগুলোকে আধুনিক কার্টোগ্রাফিক্যাল ভাষায় অনুবাদ করলেন। এতে 
ম্যালারী সাহেবদের গবেষণ! সহজতর হলো । 

সে ম্যাপ থেকে দেখা গেলো মানচিত্রে যে লাম ( 1[/4১1%4 ) আকা 
রয়েছে তাকে বষ্ট শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইউরোপবামীর কেউ চেনে না।.. 
কলম্বাস পর্যাস্ত হিসেব করতে পারেন নি যে ভ্রাঘিমারেখা আকা ছিল": 
মানচিত্রে সেগুলোকে । আধুনিক মানচিত্রগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে" 
পিরিরীচ মানচিত্রকে ভূল আজগুবি বলেও মনে হতে পারে। কারণ, সে 
মানচিত্রে মধ্য আমেরিকা এবং উত্তর আমেরিকাকে সংযুক্ত করে দেখানো 
হয়েছে । অর্থাৎ এ মানচিত্রে আলাদা আলাদ! ছুটে! আমেরিকা আকা 
নেই। কা রয়েছে একটি আমেরিকাই। 

পিরিরীচ মানচিত্রের তিনটে বিশেষত্বের কথা ওপরে বলেছি । এখন 
আর একটা বিশেষত্বের কথ1 বলছি। 

আণ্টার্কটিকার উপকূল ভাগ মানচিজে সুম্পষ্টভাবে আকা! রয়েছে। কিন্তু 
গ্রীণল্যাণ্ড এবং আযাশ্টার্কটিকাকে এমনভাবে আকা হয়েছে যেন সেখানে কোন, 
বরফ নেই-_-অবিছিন্ন বরফের রাজত্ব'ত দূরে থাক বরফের ছিটে ফোটাও 
নেই। তাহলে কি মানচিত্রট। তুষারধুগে বা হিমবাহের যুগের আগের আকা? 

এ বকম একটা আজগুবি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে আমাদের এমন 
একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় যার সাহাধ্যে বরফের তলায় আণ্টার্কটিকার 
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যে ভূ-ভাগটা লুকিয়ে রয়েছে সেটার গতি প্রকৃতি উদ্ধার করা বায়। 
সৌভাগ্যবশত; অতি আধুনিক কালে একাজটা! সম্পন্ন হয়েছে। গ্রাভিমেটি 
এবং ভূকম্পন পরিমাপ করার যন্ত্রাদির সাহায্যে বিশেজ্ঞর! গ্রপণল্যাপ্ডের এবং 
এ্যাণ্টার্কটিকার বরফে ঢাকা ভূভাগটাকে চিনে নিয়েছেন। গ্রীণল্যাণ্ডের 
বরফের স্তুপ ৪৫০০ ফুট গভীর, এ্যাণ্টার্কাটকার গভীরতা ১৪,৬০০ ফুট। 
এই হাজার হাজার ফুট বরফের নিয়স্থ গ্রীণল্যাণ্ড ভূভাগের চারধারের 
সীমারেখা আকলেন বিশেষজ্ঞরা] । একইভাবে কার্টোগ্রাফির সাহাষ্যে 
আণ্টার্কটিকার কিছু অংশের মানচিত্র আকলেন তারা । 

এগুলোর সঙ্গে পিরিরীচ মানচিত্রের তুলনা করলেন ম্যালারী সাহেব। 
চমৎকার সাদৃশ্ত আবিষ্কার করলেন। 

আরেকটা ব্যাপার তাকে ঘাবড়ে দিল। উপকূলের অদূরে যে দ্বীপগুলোকে 
দেখিয়েছেন পিরিরীচ সেগুলোর সঙ্গে চমৎকার সাদৃশ্ঠ রয়েছে পর্বতশূঙ্গগুলোর 
যেগুলো আজ বরফের নীচে মুখ বুজে পড়ে আছে। এই তথ্য উদঘাটিত 
করেছিলেন বারওয়ে স্থইডেন, ব্রিটেনের আন্টার্কটিক অভিযাত্রি দল। 
ম্যালারী সাহেব ম্যাপটাকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন। নতৃন আকা ম্যাপের 
সঙ্গে পুরোনে। ম্যাপটার সাদৃশ্ঠ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ালেন। এক জায়গায় 
তিনি আটকে গেলেন। হিসেব মিলছে না। পিরিবীচ মানচিত্রে আছে 
দুটো! উপ-সাগর | কিন্তু, নতুন ম্যাপে দেখানে। হয়েছে টেরা ফারমা...ব্যাপার 
কি? বাধ্য হয়ে তিনি, বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হলেন। ভূকম্পন পরিমাপ 
করবার যন্ত্রাদির সাহায্যে একটু যাচাই করে দেখুন তো। ভদ্রলোকেরা সাড়া 
দিলেন। পরীক্ষা করলেন। রায় দিলেন £__পিরিরীচই ঠিক। আর পি 
লিনে হ্যান জোর গলায় বললেন :__পিরিরীচ আশ্চর্যযজনকভাবে নিভূলি। 

কিন্তু রুশ মতবাদীর। কি বলেন জানেন? তারা বলেন পিরিরীচ মানচিত্রে 
আযান্টাকটিকাঞ্ষে দেখানোই হয়নি । যা দেখানো হয়েছে তা হলো 
প্যাটাগোনিয়া এবং টিয়েরা ডেল ফুয়েগোর দক্ষিণ সীমাস্ত। এ নিদ্ধান্তট। 
মেনে নিলেও কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। কারণ, এসব অঞ্চলের কথা 
১৫২ সালের আগে পর্যন্ত পৃথিবীর লোক জানতো না। আমেবিকার 
বিশেষজ্ঞদের কথাই ধরি আর রুশ বিশেষজ্ঞদের কথাই ধরি এ মানচিত্গুলো 
যে অনেকদিনের পুরোনো একথাটী সহজভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। কিন্তু 
কতো দিনের পুরোনো? কারা এ মানচিত্রগুলো৷ তৈরী করেছিল? 
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ভারতবাসীরাই কি? পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন নাবিক কারা? আন্থন 
আমরা এ সম্বন্ধে আলোচন! করে দেখি । 

প্রফেসর ওয়েবার এবং প্রফেসর ম্যাক্সমূলারের অতি প্রিয় স্ুত্রগুলোর 
মধ্যে একটি হলো-_ভারতবর্য লিখতে জানতো৷ না, এমন কি পৃথিবীর 
প্রাচীন ভাষাতত্ববিদদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাততববিদ পাণিণিও লিখতে 
জানতেন না । ভারতবাসীকে হাতে কলমে লেখা শিখিয়েছে গ্রীস- 
দেশবাসীরাই | এখন প্রশ্ন হলে পাণিণির সময়ে যদি ভারতবাসীরা লিখতে 
পড়তেই না জানতো (তারা যদ্দি শুধু শ্রতির মাধ্যমেই শিক্ষা পেতো) 
তাহলে পাণিণি তার ব্যাকরণটা রচনা! করলেন কাদের জন্তে ? যে তত্ব 
শিখলে কোন ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত কর। যায়, সে ভাষ শুদ্ধভাবে লিখতে 
ও পড়তে পাব। যায় সে তত্ব ও তথ্যের সমষ্টির নামই 'ত ব্যাকরণ? কথার 
ভাষা ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে না কোন দেশেই । দৈনন্দিন জীবনের 
কথাবার্তা ও আলোচনার মধ্যে দিয়েই যদ্জি শিক্ষা পেতো-_অর্থাৎ বেদ পুরাণ 
ইত্যাদির চর্চা করতে। নিরক্ষর ভারতবাসীরা তাহলে পাণিণির ব্যাকরণের 
এঁ তিন হাজার নয়”শ ছিয়ানব্বইটা। বিধি রচনার কি সার্থকতা থাকতে পারে ? 

পাণিণি কি সত্যি সত্যিই নিরক্ষর ছিলেন? পাণিণির ম্বদেশবাসীরা 
কি এতোই নিরক্ষর অশিক্ষিত ছিল? ক্থপ্রাচীণ সভ্য দেশগুলোর মধ্যে 
ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীস, ভারতবর্ষই প্রধান । এখন এই চারটি দেশের মধ্যে 
কে কার থেকে বেশী সভ্য ছিল, কার সভ্যতা বেশী প্রাচীন এ সম্বন্ধে 
আলোচনা করলে পাণিণি লিখতে জানতেন কি না তার সঠিক উত্তর পাওয়া 
যাবে। বিশেষজ্ঞদের ধারণ। ছিল ফিনিসবাসীদের কাছ থেকে গ্রীসবাসীরা 
শিখেছে লেখা আর গ্রীসবাসীদের কাছ থেকে লেখা শিখেছে 
ভারতবাপীরা। গ্রীন্টপূর্ব ৬৭০ শতাব্দী অবধি গ্রীসবাসীরা লিখতে 
জানতেন না; কিন্তু, ফিনিসবাসীর। লিখতে জানতেন খুন্ট পূর্ব ১৫০৭ 
শতাব্বীতেও । 

কিন্ত বিশেষজ্ঞদের এ ধারণ। এখন পাণ্টে গেছে লীমানের ট্রয় আবিফাব 
করার পর। যে নগরীটার কোন বাম্তব অস্তিত্ব নেই মনে করতেন 
বিশেষজ্ঞরা, সেই নগন্ীটাকে মাটির নীচ থেকে খুঁড়ে বের করে সভ্য ছুনিয়াকে 
তাক লাগিয়ে দিলেন ল্লীমান। এ পুরোনো নগরীতে থেকে যে সব ্ৃৎ 
পা উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলোর গায়ে কি সব যেন লেখা আছে। এখন 
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কথা হলো এই সব লেখা কতো দিনেক্র পুরোনো 1 বিশেষজ্ঞরা আবার 
গবেষণায় বসে গেলেন | তারা৷ ভাবলেন হোমারের “ট্রোজান ওয়র্‌* একটা 
এতিহাসিক ঘটনা_-ঘটেছিল ১*** বছর খু: পৃঃ শতাববীতে।* কেউ কেউ 
অবশ্য বলে থাকেন এই যুদ্ধটা! ঘটেছিল ছ"হাজার খু: পুঃ শতাব্দীর কাছাকাছি 
কোন সময়ে । 

যাক্‌, ফিনিসবাসীর্দের কাছ থেকে গ্রীসবাসীর। লেখা শিখেছে বিশেষজ্ঞ 
দের এই সুদৃঢ় রায়ের ভিত্তি এখন নড়বড়ে । আর ষে প্রাচ্যতত্ব বিদ্‌রা! 
বলেছেন শুধু লেখা নয়, শিল্পকলা বিজ্ঞান_ রাশিচক্র থেকে ভাস্কর্ষশিল্প 
পর্যস্ত সব কিছুই ভারতবাসীর শিখে নিয়েছে গ্রীসবাসীদের কাছ থেকে তাদের 
অভিমত কতটুকু গ্রহণযোগ্য? ক্যাল্ভিয়ার সেই পুরোনো ভূতটা হঠাৎ 
জেগে উঠেই প্রত্ৃতত্ববিদদের অভিমতকে অন্তমত করে দিল। প্রত্বতত্ববিদ.ব। 
মাটি খু'্ড়ে আযাসিরিয়ায় এবং ব্যবিলনে কতকগুলো সিলিগার বা স্তম্তক 
আবিষ্কার করেছিলেন। এ ঘটন! সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে অস্কফোর্ড 
ইউনিভাপ্সিটিব প্রফেসর শ্যাইচ তার তৃতীয় হিলবাট” বক্তৃতাযব বলেছিলেনঃ- 

ইয়া” নগরীর পূর্ব নাম ছিল ইরিডু। ৬০** হাজার বছর পূর্বে এ 
নগরীটা পারন্ত উপসাঁগবের উপকূলে অবস্থিত ছিল। ক্যালভিয়াবাসীদের 
কাছে এ নগরীট। খুবই পবিভ্র ছিল। কারণ, এ খানেই তাদের স্থপ্রাচীন 
সভ্যতার জন্ম । ওখান থেকেই সভ্যতার আলোকবত্তিকা তার! বয়ে নিয়ে 
গিয়েছিলেন উত্তর দিকে । তাদের সভ্যতার অধিষ্ঠান্রী দেবী উঠে এসেছিলেন 
সমূদ্র থেকে। এর থেকে অন্বমান করা যায় তাদের স্থপ্রাচীন সভ্যতার মন্ত্র 
দাতারা পূর্ব দিক থেকেই-এসেছিলেন। আমর। ভালভাবেই জানি প্রাচীন- 
কালে ভারতবর্ষের সঙ্গে ক্যালডিয়ার ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। ফরাসীরা। 
যে সব মৃত্তি উদ্ধার করেছিলেন টোল্-লোহ, থেকে সেগুলে। প্রায় ছয় হাজার 
বছরের পুরোইসা । এই মৃতিগুলো৷ খুব শক্ত পাথরে তৈরী--বষার নাম 
ডিওরাইট,। এই পাথর আমদানি করা হয়েছিল পূর্ব দেশ থেকে । এ 
ছাড়া মুঘিরে পাওয়া গেছে সেগুন কাঠের" তৈরী আসবাব পত্র-_সেকালে 
ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও সেগুন কাঠ ছিল না। ব্যবিলনে কাপড় 
চোপড়ের যে একটা তালিকা পাওয়া গেছে সেখানে আছে “মসলিন 
কাপড়ের নাম । | 

স্থতরাং, ক্যালডিয়! ব! ব্যবিলনের সভ্যতা যে ভাবতবর্ষের কাছে গণি সে 
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বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । কলোনেল ভ্যানস্‌ কেনেডি এ ব্যাপারটা! খুব 
ভালভাবেই প্রমাণ করে দিয়েছেন। 

তাই, এইচ, পি ব্র্যাভ্যাস্কি বলছেনঃ যে হিন্দুদের কাছে ক্যালডিয়া- 
বাসীরা সভ্যতা'র জন্যে ধণি সেই তারা লিখতে জানতো না, তারা অক্ষর 
জ্ঞান লাভ করলে! গ্রীসবাসীদের কাছ থেকে প্রাচ্যতব্ববিদদের মুখে এহেন 
হাম্তকর উক্তি স্তনলেও বিশ্বাস করতে পারি না যেন।, 

পৃথিবীর সব চেয়ে প্রবীনতম নাবিকের দেশ কোনটা? এব জবাবে 
বিশেষজ্ঞরা বলেন ফিনিস বালীরাই পৃথিবীর সব চেয়ে পুরোনো নাবিক। 

ডঃ উইলফোর্ড কিন্তু তার “এসিয়াটিক রিসার্চ, গ্রন্থে হিন্দু পুরাণ থেকে তথ্য 
প্রমাণ সংগ্রহ করে এ কথাটাই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে হিন্দুরা নাবিক 
হিসেবে ফিনিসবাসীদের থেকেও প্রাচীন। এস্থির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমরা 
কি কি তথা প্রমাণ উল্লেখ করতে পারি? হিন্দু পুরাণে সাতটি মহাদেশের 
উল্লেখ আছে। বর্তমান পৃথিবীতেও আমরা মোটামুটি সাতটি মহাদেশের 
কথ! জানি। বর্তমান পৃথিবীর সাত সাতটি মহাদেশের সব কয়টির সঙ্গে 
পুরাণে বর্ধিত মহাদেশগুলোর মিল থাকবে এমন কোন কথা নেই। কারণ, 
যুগে যুগে মহাদেশগুলোর আকুতি প্রকৃতি স্থান পালটে যাচ্ছে-_-ওর' ঘুরছে, 
দুরে সরে যাচ্ছে, কোন কোনটা কাছে এগ্ুচ্ছে। সদা পরিবর্তনশীল 
পৃথিবীর সব কিছুই যেঠিক ঠিক থাকবে তা কোন যুক্তি সম্মত কথা নয়। 
কিন্তু, পুরাণের হিসেবের সঙ্গে আমাদের ভৌগলিক হিসেব মোটামূটি 
মিলে যাচ্ছে। 

পুরাণে আছে “নীলের তীরে দীর্ঘ”স্থায়ী যুদ্ধ চলেছিল দেবতা এবং 
অন্থুর-দর মধ্যে । এযুদ্ধে জয্মী হয়েছিল দৈত্যরাই। তা্জের রাজা এবং 
নেত সাংখ্য অন্থর থাকতো! মহাসমূত্রে, রাত্তিরে মাঝে মধ্যে আক্রমণ 
করতো দ্বেবতাদেরকে ৷ 

উইলফোর্ড মনে করতেন এখানে 'নীল' মানে নীল নদী । কিন্তু, মিসেস 
্যাভ্যান্কি ও অন্ঠান্তদের মতে এঁ “নীল+ অর্থ পশ্চিম আফ্রিকা, যার দক্ষিণ দিকে 
মরোক্কো অবস্থিত। এখানে বেঁধেছিল হুর অহ্থরের যুদ্ধ। এমন এক সময় 
ছিল যখন সাহার! মরুভূমির পুরোটাই ছিল একটা সমূক্্, তারপর সেট? 
হয়েছিল একটা উর্বর শশ্ত-শ্টামল! উপমহাদেশ । কিন্তু বেশ কয়েক শ' বছর 
কিংবা! হাজার বছর পরে সেই উর্বর! বৃহৎ ভৃ-ভাগ কিছুদিনের জন্বে তলিয়ে 


(১৪৭ ) 


গিয়েছিল সমুত্্রে। তারপর ওটে শ্টামো৷ অথবা গোবি মরুভূমির মতে! একটা 
বৃহৎ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল কালক্রমে । 

ওপরে স্থরান্থবের যুদ্ধের কথ! যেখানে বল? হয়েছে পুরাণের সেখানেই বল৷ 
হয়েছে ঃ-ছু দলে প্রচণ্ড মারমাবি শুর হয়েছিল-_একদল অগ্মিবর্ষণ করছিল 
এক দিক থেকে, অন্ত দল অপর দিক থেকে-_প্রচণ্ড রকমের অগ্নিবর্ষণ। সাংখ্য 
অন্থর মহাদেশটার একাংশ আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিল, অন্ত দিকে 
ক্রৌএ দ্বীপের রাজা ক্রাকাচা অথবা ক্রৌঞ্চা অগ্নযভাপে ভন্মিভূত করে দিচ্ছিল 
অন্ত অংশ। এভাবেই ছু'দলই একট! উর্বর শশ্-স্টামল অঞ্চলকে রুম অনুর্বর 
মরুভূমিতে পরিণত করে তুলেছিল । 

পুরাণে আরও আছে £-- 

দেবতা এবং দৈত্যদের মধ্যে যুদ্ধের পর যার। বেঁচেছিল তার! ছ' হাত 
আকাশের দিকে তুলে প্রাণ ঢাল! কাতর কণ্ঠে বললে :__-ভগবন ! আমাদের- 
কে যে বীচাবে, তাকেই আমাদের রাজা করে পাঠাও! আমর] বাচতে চাই! 
তাদের মুখে ছিল শুধু একটা শব্দ 'ঈট। এই “ঈট,, শব্দে চারদিক মুখরিত 
হয়ে উঠলো, সমস্ত দেশ প্রকম্পিত হয়ে উঠলো ।, 

তাদের সেই সকাতর সকরুণ প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা! ঝড় উঠলো, 
“কালীর' জল আশ্চর্যজনকভাবে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো_যেমন হয়ে থাকে 
টাইফুন সাইক্লোনের সময়। আর সেই প্রকাণ্ড ঢেউগুলোর মাঝখান থেকে 
জেগে উঠলেন “ঈট.,__ অসংখ্য সেনাদলের অগ্রভাগে তিনি, মেঘমন্দ্রিত কে 
বললেন £-_অভয় | ভয় নেই।, পরবে এই “ঈট সমগ্র বর্বর দেশ, মিশ্র স্থান, 
অর্ভ-স্থান বা আরব দেশের শাসন ভার গ্রহণ করলেন এবং সে সব অঞ্চলে শাস্তি 
শৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠা করলেন, সেখানকার অধিবাসীদের সখ সমৃদ্ধির পথ দেখালেন। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে হিন্দু পুরাণগুলো৷ যদি পশ্চিম আফ্রিকার ওপারে 
আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপগুলোতে এবং অন্তান্ত যহাদেশগুলোতে 
ষে সব যুদ্ধ ও ধ্বংস কার্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে সবের বর্ণন! দিতে পাবে, তারা 
যদি বর্বর জাতি এবং আরবদের খবরাখবরও দিতে পারে তাহলে হিন্দুরা 
নিশ্চয় ফিনিসবাসীদের আগে সমুদ্রবিষ্ঠা আস্ত করেছিল-_-ৃঃ পৃঃ ২*০* কি 
৩০** শতাকীতে যে ফিনিস সভ্যতার জন্ম, হিন্দু পুরাণগুলোর বয়েস তার 
থেকে নিশ্চই বেশী । 

হিন্দু পুম্বাণগুলো৷ এর থেকেও অনেক বেশী পুরোনে। খবর দিতে পারে । 


(১৪৮ 9) 


যেমন ধরুন “আটলার্টিসের কথা। পুরাণে যে শাখ ত্বীপের কথ! বলা হয়েছে 
প্রাচ্যতব্ববিদদের মতে সেটেই প্ল্যাটোর আট.লার্টিস। পুরাণে লেখা আছে 
শাখ স্বীপের অস্তিত্ব তখনে! আছে অর্থাৎ পুরাণকার যে সময় পুরাণ রচনা 
করছিলেন সে সময় । সে শীখ দ্বীপ ব' আটলান্টিক কিন্তু এখন নেই । সেটা 
মহাসাগনের অতল গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে ১১০০০ বছরের 
আরও বহু আগে, (বিশেষজ্ঞদের হিসেব মতে )। পুরাণ রচন! হবার বনু 
আগে থেকেও যে হিন্দুরা শাখ হবীপ ৰা আটলা্টিস সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। হ্থৃতরাং হিন্টু সভ্যতা যে ১১০০* হাজার বছৰ 
থেকেও বেশী পুরোনো, এবং ১১০** বছরের অনেক আগেও তার! সুদক্ষ 
নাবিক ছিলেন, সপ্চসমূতর পাড়ি দিতেন, পৃথিবীর খবরাখবর ছিল তাদের নখ 
দর্পণে তাতে অবিশ্বা করবার কি আছে! 

প্রাচীন ভারতের*নক্ষত্র বিদ্যার সাহায্যও আমর! একথাট। প্রমাণ করতে 
পারি যে ভারতবাসীরা “আটলার্টিস' সম্বন্ধে বেশ ভালভাবেই অবহিত 
ছিল। ঘেমন £-যখন ্র্ধান্তের সময় সিংহ বাশি সিংহলের দিকে 
খাড়াভাবে ছিল তখন মধ্যান্ছে বুষরাশি নিশ্চয় শাখ দ্বীপের 
€ আটলার্টিসের ) দিকে খাড়া বা উল্লম্ব হয়েই ছিল। এর থেকেই বোঝা 
যাচ্ছে সিংহলের অধিবাসী বা ব্রাক্ষদদের কেন সিংহের বংশধর বল হয়ে 
থাকে এবং শীখ দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে কেন তাদের কুটুস্থিতা ছিল 
বল! হয়ে থাকে । যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তা আজ থেকে ২৩০*০ বছর 
আগের । ম্যাকী তার স্ফিনক্িয়াডে (10980159515 50101158180) হিসেব 
করেই এ তথ্য উদযাটিত করেছেন £--সে সময় ক্রান্তিবৃত্তের তির্ধক গতি 
ছিল ২৭* ডিগ্রিরও বেশী, ফলতঃ বৃষরাশি আটলান্টিস বা শাখ দ্বীপের ওপনু 
দিয়েই অতিক্রম করে থাকবে । (৮৮) 

ভাবতবাসীর! যে আটলাট্টিসের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতো সে সম্বন্ধে 
পুরাণ থেকে আমরা আরও কিছু জানতে পারি £-- ভারতবর্ষ থেকে পবিত্র 
ষশাড় নন্দিকে শাখ দ্বীপে আন! হলো রিষভের সঙ্গে মিলন ঘটাবার জন্তে। 
কিন্ত, যখন শ্বেতদ্বীপের অধিবাসীর1 "অবিচাবের দেশের অধিবামী দৈত্য'দেন্ব 
সঙ্গে মিশে গেল, পাপাচারে কালে। কুৎসিৎ রূপ ধারণ করুলো৷ তখন.নন্দি 
চিরদিনের জন্তে শীখ দ্বীপেই থেকে গেল” 

আটলা্টিসের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ কি ছিল? তার! দৈত্যের বামস্থান 


(১৪৯ ) 


যদি সপ্তম পর্যায়ে হয়ে থাকে (কারণ, সে এসেছিল পুষ্কর বা পাতাল অথবা 
আমেব্রিকা,.ভারতের অপর পিঠ, থেকে ) তাহলে ভারতের পাতাল বা 
আমেরিকা নিশ্চয় আটলার্টিস বা শাখ দ্বীপের প্রান্তরেখ। বরাবর অবস্থিত 

ছিল। অথব! তা যদি সপ্থম আবহমণ্ডলে অর্থাৎ ২৪ অক্ষাংশ এবং ২৮৭ 
উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত হয় তাহলে শীখ দ্বীপ ছিল পশ্চিম দিকে 
অবস্থিত-কারণ সুর অস্ত যেতো তারই পর্বতমালা অসভূজে (বিশেষজ্ঞদের 
অনেকে এখন আাটলাস, টিবেনিজ অথবা নীল নাম দিয়ে থাকেন )। 

ভারভবাসীপা জানতো। কি করে আটলান্টিসের ধ্বংস হলে৷ ৷ পুরাণকার- 

দের কেউ কেউ নিশ্চিত হয়েই বলেছেন £-_ প্রচণ্ড রকমের সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস 

(প্রলয়ের সঙ্গে যার তুলনা চলে ) এবং তার সঙ্গে. সাংঘাতিক ধরণের 
ভূ-কম্পনের কবলে পড়ে সাতটা দ্বীপেব মধ্যে ভ+টা দ্বীপই তলিয়ে গেল সাগর 
গর্ভে ।: 

এসব নান। কারণে এ. এইচ ব্লাভান্কি বলছেন £--একটি হিন্দু কাহিনী 
€( আটলান্টিস )ধাৰ কবে নিজেব বলে জাহির করবার জন্গে গ্রীসবাসীদের 
অভিযুক্ত কর উচিৎ। কতকগুলে' ভৌগলিক সিদ্ধান্তের জন্যে তাব! ভিন্দুদের 
কাছে ঝণী। 

প্রাচাতত্ববিদদের আর একটা ভূল ধারণা ছিল “বাশিচক্র' সংক্রান্ত 
যাবতীয় কিছু হিন্দুর! গ্রীসবাসীদের কাছ থেকে ধার করেছে। বেঈলী 
তাদের এই সিদ্ধান্ত ভূল প্রতিপন্ন করে দিয়েছেন | হিন্দু রাশিচক্র মিশরের 
রাশচক্রের থেকেও পুরোনো । মিশরবাসীদের কাছে অকাট্য প্রমাণ আছে 
তাদের রাশিচক্র ৮৭০০০ বছরের পুরোনো । কিন্ত, হিন্দুদের রাশিচক্র 
৮৫০,*০* বছবের পুরোনো । মিশরবাসীর] রাশিচক্র নিয়ে এসেছিল দক্ষিণ 
ভারত থেকে । (৮৭ 

ম্যাকী তার স্ষিনক্িয়াডে যে দুঃসাহসিক মন্তব্য রেখেছেন তা আধুনিক 
উ্রতিহাসিকদের ঘাবড়ে দ্রেনে। তিনি বলেছেন £--“মোটের উপর, 
ল্যাবিরিন্থ, পিরামিভ, এবং রাশিচক্র প্রভৃতি প্রাচীন মানব সভ্যতার স্তবতি 
ও-সাক্ষ্য বহনকাবীব! মানৰ সভ্যতার ৫* লক্ষ বছরের বেশি আগের সাক্ষ্য 
বহন করে না। হিন্দুরা কিন্তু, সত্তর থেকে আশি লক্ষ বছর আগেকার 
মার্নব সভ্যতার স্মারক চিহ্ন বেখে গেছেন। একটা পুরোনো চীনে মাটির 


মাছুলিই তান্ব প্রমাণ ।' 


উরের একটা কবরে পাওয়া গেছে একটা! বানরের মৃতি । মহেজ্ঞো” 
দারোতে ষে বানরের মৃত্তিআবিদ্কৃত হয়েছে দেখতে হুবহু সে রকম। অতি 
প্রাচীনকাল থেকে বানর ভারতবাসীদের অতি প্রিয় । ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির 
উপর তার যে রকম প্রভাব পৃথিবীর অন্ত কোন সভ্যতার ক্ষেত্রে এ রকমটি 
দেখা য'য় না। তাই প্রত্বতববিদ এস. কে দীক্ষিত এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ 
করেছেন যে উর অথবা মেসোপটোমিয়ার অধিবাসীর! ভাবৃতীয় ধর্ম ও 
ংস্কৃতির দ্বার! প্রভাবিত হয়েছিল। 

স্থমারিয়ার নগৰীগুলোতে কতকগুলো অস্কিত পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। 
এ পাত্রের অস্কন-পদ্ধতি স্থমেরীয়ই বটে; কিন্তু বিষয় বস্তু যা কিছু তা নব 
ভারতীয় । ওখানে আকা আছে জেবু, বিরাট কুঁজ-ওয়ালা ষ'।ড়ের চিত্র 
প্রাচান ভারতের যে সব শীলমোহর আবিষ্কৃত ইয়েছে সেগুলোতে এ ধরনের 
চিত্র বেশী পরমাণে চোখে পড়ে । বিশ্ববিখ্যাত প্রত্বতাত্বিক গর্ডন-চাইন্ড 
তাই এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন যে হমেরীয় শিল্পিরা গ।বতীয় ধর্ম-সংস্কৃতি 
উদযাপন অনুষ্ঠান সমূহ দেখে থাকবে এবং তাতেই প্রভাবিত হয়ে থাকবে। 

টোভাবা আদিম অধিবাসীদের মধ্যে খুবই প্রাচীন। তাদের মধ্যে 
একট গান প্রচলিত আছে। সে গান থেকে জানা যায় জাহাজের কথা। 
তাদের পূর্ব পুরুষেরা! জাহাজে করে দুরদেশে বাণিজ্য করতে যেতো! এ গানটি 
ধরে রেখেছে সেই তাদেরই স্মতি । প্রত্রতত্বিদ বা মেসোপটোমিয়া খনন 
কালে সেখানে প্রচুর পরিমাণ ভারতীয় পণা উদ্ধার করেছেন। এদের মধ্যে 
আছে চন্দন কাষ্ঠ। চন্দন কাষ্ঠ দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে প্রচুর 
জন্মে! আলেকজেগ্ডার কোনড্রাটোভ এসব বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচন। 
করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন :--নাবিক হিসেবে ফিনিসবাসীদের থেকেও 
প্রাচীন আর্ধ-পূর্ব যুগের ভারতবাসীরা ' 

মহেজ্ঞোদারোতে আবিষ্কৃত হয়েছে মাস্তল-ওয়াল! জাহাজের চিন্তর। 
ব্রিটিশ “প্রত্বতত্ববিদ আরনেস্ট তবুও সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেনঃ--ফিনিস 
বাসী এবং আববীয়দের থেকেও যে ভারতবাসীর। নাবিক হিসেবে প্রাচীন 
এতে কিন্তু তা প্রমাণিত হচ্ছে না। কিন্তু, অতি সাম্প্রতিক কালে ভারুতীয় 
গবেষকরা বোসষ্বাইয়ের অদূরে কাথিয়াওয়ার নামক স্থানে খনন কষে ইষ্টক- 
নিমিত বিরাট একটা জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামতি স্থা নআবিষ্কার করেছেন। 
সাত মিটার চওড়া একটা খাল খনন করে এই স্থুবুহৎ শিপ.-ইফ়ার্ডটার সঙ্গে 
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আরব সাগরের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছিল। শোথাল শিপ.-ইয়াভটা, 
আলেক-জেগার কোনদ্র্যাটোভের মতে, হরপ্লা মহেজ্োদারোর সমসামগ্সিক | 
ব্যবিলনীয় লেখ। থেকে জানতে পার! যায় মেলুখার কথ]।। ” লক্ষ্য করে 
দেখবার বিষয় ব্যবিলনের অধিবাসীর] মেলুখায় যেতে না, মেলুখা-বাসীরাই 
আসতো! তাদের দেশে বাণিজ্য করবার জন্তে । স্থুমেরীয় সুত্র থেকে জানা 
যায় তাদের বিরাটকায় জাহাজের নাম ছিল ম্যাগুলিম। অনেক বিশেষজ্ঞই 
জ্রাৰিড়দের “মান্চি' শব্দটার মধ্যে ম্যাগুলিমের সাদৃশ্য খ.জতে চান। 
“মানচি"র অর্থও বিরাট একখানা মালবাহী জাহাজ । এই “মানচি' শব্দটা 
মালয়ালম, তামিল, কানাড়ি তেলেগু ভাষায় বহুল প্রচলিত। সোভিয়েত 
রাশিয়ার প্রত্বতত্ববিদ, আলেকজেগার কোন্ডরাটোভের সিদ্ধান্ত: মেলুখার 
কথ! বলতে গিয়ে ব্যবিলনবাসীর! দক্ষিণ ভারতকেই বোঝাতে চেয়েছেন 16১০৯) 
এই রুশ প্রত্বতন্ববিদের মতে ভারতবাসীর! যে শুধু মেসোপটোমিয়াতেই 
যেতে! তা নয় তার। মিশরের মতো দুর দেশের সঙ্গেও বাণিজ্য করতে। 
উত্তর মিশরের লোহিত সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে যে সব অসংখ্য. পাথরে 
খোদাই চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোতে এমন সব জাহাজের চিত্র আকা 
রয়েছে যেগুলোর সঙ্গে মিশরীয় জাহাজের রয়েছে বিস্তর ফারাক। 
জেবেল__এল-_আরাক নামক স্থানে এমন একট! ছোরার বাট আবিষ্কৃত 
হয়েছে ষেটার ওপর আকা রয়েছে একটা নৌ-যুদ্ধের চিত্র । মিশরীয়দের 
নৌকা প্যাপাইবাস ( চ৪5£55 ) দিয়ে তৈরী; আর অপর পক্ষের নৌকোর 
রয়েছে স্থ-উচ্চ অগ্রভাগ এবং পশ্চান্ভাগ । প্রথম প্রথম বিশেষজ্ঞর। এসব অ- 
মিশরীয় নৌকোকে স্থমেবীয়দের মনে করতেন। কিন্তু, সাম্প্রতিক গব্ষেণাব 
সাহায্যে এটেই প্রমাণিত হয়েছে ষে ওসব জাহাজ হলে! দক্ষিণ-ভারতবাসীদের | 
স্থমেরীয় বা ব্যবিলনীয় উপাখ্যানে আছে পৃথিবীর স্বর্গ ডিলমূনের কথা। 
ডিলমূনে নাকি মৃত্যু ব্যাধি ছিল না. মানুষের জীবন ছিল সেখানে ভাবনা-দৃক্ত 
আনন্দোচ্ছল। এই ডিলমুন কি বাইবলের স্বর্গের মতোই কাল্পনিক কিছু? 
আধুনিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত £-_-না, তাহলে ব্যবিলনবাঙ্গীর1 “ডিলমূনের 
জাহাজ' কথাট। বার বার বাবহার করতো! না। ভিলমুন নামে কোন 
জায়গ। নিশ্চয় ছিল এবং ওখান থেকেই ব্যবিলনে জাহাজে করে স্থসভ্য 
নারিকেরা বাণিজ্য করতে আসতেন, ব্যবিলনবাসীদের সভ্যত। উপদ্থার 
দিতেন । তাহলে ডিলমুন -বুহন্টা কি? কারউ কারউ মতে ওটা বান্থিন 
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স্বীপপুঞ্জ ছাড়া আর কিছু নয় । কিন্তু, প্রত্বতত্ববিদ, ক্রামের এ সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে জর প্রতিবাদ জানালেন। তার প্রবলতর যুক্তির মধ্যে একটা 
হলে! £-_এ স্বীপণুঞ্রে কোন হাতী নেই। কিন্ত, স্থমেরীয় ত্র থেকে 'জানা 
যায় গ্জ-দন্তই ছিল ডিলমুনের প্রধান রগানী দ্রব্যের অন্ততম | ক্রামেরের 
অন্ত যুক্তি, জলদেবীর কোন মন্দির উক্ত দ্বীপপুঞ্জে চোখে পড়ে ন'। নুতরাং 
তারসিস্ধাস্ত ;-_ডিলমুনের কথা বলতে গিয়ে ব্যবিলনবাসীরা ভারতবর্ষের 
কথাই বলেছেন। ভারতবর্ষে হাতী প্রচুর, এখানে জলদেবীর পৃজ। বহুল- 
প্রচারিত, এখানকার নৌ-যাত্রার এঁতিহ্যও অতি প্রাচীন । 

উপরের এই আলোচনা! থেকে দেখা গেল ভারতবর্ষের সভ্যত। খ্রীসের 
থেকে অগ্লবয়স্ক'ত নয়ই, এমনকি মিশর ব্যবিলনের সভ্যতার থেকেও 
পুরোনো । 

এ. বেসাণ্ট এবং সি, ডক্লিও লীভ.বিটাবের লেখ ম্যান! হোয়েন্স, হাউ 
এগু হুয়িদার-_- (এ রেকর্ড অব. ক্লেইয়ারভোয়্যাপ্ট ইনভেস্টিগেশন ) নামক 
বইতে লিখেছেন :_-১৩৫০০* খুঃ পৃঃ শতাব্দীতে বি. সি. ভিরাগ দক্ষিণ 
ভারতীয় সাঘাজ্যের মহান সম্রাট ছিলেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন 
ব্রাহস্পতিকে। তাদের সন্তানের নাম ছিল মঙ্গল। একদিন মনু সক 
শরীরে আবিভূতি হলেন সম্রাট ভিরাগের কাছে। নির্দেশ দিলেন ;__মঙ্গলকে 
আদেশ দাও সে যেন সিংহল হয়ে মিশরে যায়। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন 
যুবক যুবতীদের পাঠাও । যে সব যুবক যুবতী গিয়েছিল মঙ্জলের সঙ্গে মিশরে 
তাদের বারে! জনের নাম পুরাণে পাওয়া যায়। মিশরে তখন টোলটেকৃদের 
শাসন। মিশরের তখনকার ফ্যারাও বৃহস্পতি মঙ্গল এবং তার দলবলের 
সঙ্গে দেখা করলেন। বৃহস্পতির একটি মাত্র কন্তা ছিল। এঁ একটিমাঞ্র সম্তানের 
বয়স যখন খুবই অল্প তখন বৃহস্পতির স্ত্রী মারা যান। এদিকে সেখানকান 
পুরোহিত প্রধান হুর্যকে মহাগুরু আদেশ দিলেন বহিরাগতের প্রতি ষথাবিহিত 
সৌজন্ত দেখাতে এবং তাদের সেব! যত্ব করতে । বুহম্পতিকে মহাগুরু বললেন 
তার কন্তাকে মঙ্গলের সঙ্গে বিয়ে দিতে । মঙ্গল বৃহস্পতি কন্ঠাকে বিষ্বে 
করলেন। তাদের রসে সন্তান হলো। এভাবে ভারতীয় ও মিশব্বীয় রক্ত 
মিশ্রিশ হয়ে 'এক নতুন জাতের হৃহ্ি হলো। তবে তাদের চেহারায় দেহ 
সৌষ্ঠবে বীর্ধবত্তায় আর্যদের প্রভাবটাই বেশী ছিল। মিশরের স্বতি সৌধ ব| 
তন্বগ্জলোতে এ জাতীয় মিশরীয়দের মৃতি চোখে পড়ে । 
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কয়েকজন ভারতীয় দেব দেবীকেও মিশবীয়র। পৃজে। করতেন। যেমন 
উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণের! গু এর পূজো করতেন (010809062৬1 ৬5:55 459) 
--9001-01)6181) অর্থে 9:1950 0£ 00 (9) জেনেসিস থেকে আরও 
জানা যায় মিশরীয়রা আপিস (অপ ঈস জলদেবতা) দেবীর পৃজোও করতেন। 
কারউ কারউ মতে পিরামিড অর্থ পৌর মঠ পুরু বংশীয় রাজাগণ কর্তৃক 
প্রতিঠিত মঠ । হিন্দুরাও মাতাপিতাকে খুব ভক্তি করতেন: হিন্ুদের কাছে 
মাতা পিতা দেবতার চেয়েও বেশী কিছু । মিশববাসীদের কাছেও ছিল 
তাই। তাই তার মৃত্যুর পরেও যাতে মাতা পিতার যথার্থ মান মর্ষাদ। অক্ষুণ্ন 
থাকে সে উদ্দেশ্যে, তাদের স্মৃতি রক্ষার জন্যে, তাদেরকে অমর করে রাখবার 
জন্তে পৌরমঠ বা পিরামিভ তৈরী করেছিলেন । পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের 
অনেকেরই মতে মিসরবাসীর1 পিরামিড তৈরী করেননি । যাব! পিধামিভ, 
তৈরী করেছিলেন তারা বহিরাগত উন্নত কুসভ্য সম্প্রদায় । কিন্তু এরা কারা? 
মিশরবাশীদের ওপর ভারতীয় প্রভাব যে উল্লেখযোগ্যভাবেই পড়েছিল তার 
উল্লেখ পাওযু। যাচ্ছে পেন্এনসাইক্রে।পিভিয়ার নবম গ্রন্থের ৩০১ পৃষ্টাম্ম। 
৬৬1০ 610৫ 19150015016 7010108, 06565০6, /£১61)2175, 10106 785 11 
6155 0915, 006 17151) 50965 01610966119] 515111586100 9 
800811,60 0017067 2. 550610 01 6011501600101)81 70110 571)101 
65611010125 11) 90006 16596005 16) (10052 01 0182 171110005. অর্থাৎ 
সমগ্র ইউরোপ-গ্রীস, এথেন্স, বোম প্রভৃতি স্থুসভ্য দেশ ও জাতি যখন 
অন্ধকারের অতল গহ্বরে তখন মিশরে এমন একটা বস্তৃতান্ত্রিক সভ্যতা বিকাশ 
লাভ করেছিল যে সভ্যতার গঠন প্রকৃতি ও জীবনাদর্শের সঙ্গে হিন্দুদের 
অনেকট! সাদৃশ্ঠ রয়েছে ।' 

আম্মিয়ানুস্‌» মাসেলিনাস, একজন মিসর ততবিদ,, পিরামিড, সম্বন্ধে 
বলতে গিয়ে লিখেছেন £- পিরামিডের মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ আকা বাকা অনেকগুলে। 
পথ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে প্রাচীন হুঙ্ঞেয় বিষয়ে পটু ব্যক্তির! এগুলোর 
সাহায্যে বন্তার আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্তত্বাণী করতেন। তাদের ছুজ্জেয় বিভ্ঞার 
অনেক কিছুই তারা এখানে ওখানে চিরস্থায়ী করে বাখবার চেষ্টা করেছেন 
পাছে সে সব বিদ্যা লুপ্ত হয়ে যায়” 

এ সব লোক যারা বম্থার আগমন সম্বন্ধে ভবিব্বদ্ধানী করতেন তারা৷ 
মিশরবাসী নন্‌।' তবে কে তারা? “আইসিস আনভেইল্ড” নামক ইত 
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এইচ, পি. ব্লযাভান্কি লিখেছেন ;__ইউরোপীয়রা জাহাজে করে এদিক ওদিক 
সদর্পে ভেসে বেড়াবার আগে ফিনিসবাসীদের বৃহদাকার জাহাজগুলে। পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করে বেড়াতো, এ কথা আমরা তলে যাই কেন? পুরাতত্ববিদ,ব! 
স্বীকার করবেন যে হাত মিশবের পিরামিড তৈরী করেছে, সে হাতই তৈরী 
করেছে কম্বোভিয়ার আক্কোর ভাট, মধ্য আমেরিকার পালেঞ্চ এবং ইউস্কমলের 
সভ্যত। ॥; 

পি. এইচ. ব্ল্যাভ্যান্কি হয়তে। বলবেন সমুদ্রের অতলগভে বিলুপ্ত আট-_ 
লার্টিসের অধিধাসীরাই এসব স্থষ্টি করেছে। কিন্তু, মিস্টার উইলফোর্ড 
এ কথাট। খুব ভালভাবেই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে ভারতবাসারা ন।বিক 
হিসেবে ফিনিসবাশীদের থেকে অনেক বেশী প্রাচীন । মিশরের পিরামিড, 
তৈরীতে ভারতবাপীদের কোন হাত ছিল কিন। একথাটা খুব ভালভাবে 
প্রমাণিত না! হলেও কম্বোডিয়।র আঞ্ষোর ভাট, মধ্য আমেরিকার পালেম্ক এবং 
ইউক্সমলের সভ্যতায় যথেষ্ট ভারতীয় প্রভাব একথাট। বিশেষজ্ঞ মহল সবাই 
এক বাক্যে স্বীকার করবেন আশা করি। এবিষয়ে পিয়ারী হোনোর নামক 
এক জার্াণ ভদ্রলোক যথেষ্ট আলোপাত করেছেন। 

মায়া সভ্যতার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন : পালেস্ক 
মন্দিরে যে মস্ত বড় ক্রপ বা দগ্ুকাষ্ঠের ছবিগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এই 
জন্তেই পালেঙ্ক মন্দিরকে অভিহিত করা যায় 'দণ্ডকাষ্ঠের মন্দির' ) সেগুলোর 
সঙ্গে জাভায় বা যবদ্ধীপে যে ন্বর্গ-বৃক্ষের ছবিগুলে! আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের 
হুবহু মিল খু'জে পাওয়া যায়। যবদ্বীপে দগ্ুকাষ্ঠের কড়িকাঠগুলোব মধ্যে 
একটা দৈত্যের মুখ বূয়েছে--এই একই ধরনের দৈত্য মৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে 
পালেস্কে। পালেক্কে'র পল্ম-দেওয়াল, ক্রম-চিহ্িত খিলান' এর সঙ্গে কম্বোভিয়ার 
আঙ্কোর ভাটের তুলনা করলে একথাটাই মনে হয় যে পালেঞ্চ যার। তৈবী 
করেছে, আঙ্কোর ভাটও তাদের স্থষ্টি। 

বিল্ময়েরে এখানেই শেষ নয়। মায়া সভ্যতার যে ক্য।ালেগার পাওয়া 
গেছে তার সঙ্গে রয়েছে ভারতীয় ক্যালেগারের আশ্চর্য মিল- জাভা শ্যাম 
কম্থোডিয়ায় ষে ক্যালেগার পাওয়া গেছে সেগুলোর সঙ্গেও ম্যায়াদের 
ক্যালেগারের হুবহু সাদৃশ্ত রুয়েছে। এসব ক্যালেগ্ডার যে আধুনিক যুগের 
ক্যালেগারের চেয়ে কোন অংশে হীন নয় তা বিশেষজ্ঞর। নিশ্চয় দ্বীকার 
করুবেন। একটা উদাহরণ দিচ্ছি £ ম্যায়! সুর্য গ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্ঘাণী 
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করবার জন্তে একট! তালিক! ব্যবহার করতো । এ তালিকান় লেখা আছে. 
১১,৯৬০৯০* দিন । আধুনিক নক্ষত্রবিদ্তায় এই হিসেবটা ১১, ৯৫৯, ৮৮৮ দিন । 
কী আশ্চর্য মিল দেখুন! তবে পুরোনো এ সব ক্যালেগ্তার একটা দিক দিয়ে 
আধুনিক ক্যালেগারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ আমাদের নক্ষত্র বছর এবং 
পঞ্ধিকা বছরের মধ্যে একট! পার্থক্য রয়ে গেছে । শতো! চেষ্টা করেও 
আমর! কিন্তু এই পার্থকাটা ঘুচাতে পারিনি । এই পার্থক্যটা যখন খুব বেন 
প্রকট হয়ে উঠেছে তখন আমরা! জোড়াতালি দিয়ে সে বৈষম্যটা কমিঙ্ে 
আনার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ম্যায়াদের পঞ্জিকা-বছর এবং নক্ষত্র-বছবের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । 

পাহাড়ী দেশ ইয়ুক্যাটানের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নগরী. কাবাহ,। এই নগরীর 
সর্ববৃহৎ প্রাসাদের নাম মাস্ক। একটা ১৬৫ ফুট লম্বা অনুচ্চ প্র্যাটফরমের 
ওপর প্রসাদটা অবস্থিত। এই প্রাসাদের দশটা রুম। ইন্দোচায়না”র 
প্রাসাদ তৈরীর যে স্থাপত্য ও কলাকৌশল তার সঙ্গে এর হুবহু সাদৃষ্ত 
চোখে পড়ে। মাস্ক প্রাসাদের দরূজাগুলোর এবং সম্মুখভাগের যে কারুকার্ধ 
তার সঙ্গে হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায় ক্োডিয়াব প্রাসাদ শ্রেণীর ভাস্কর 
বীতি এবং শিল্পশৈলীর ! কাবাহতে যে মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে সে 
মন্দির গাত্রে আকী রয়েছে নানা ধরনের স্থম্পষ্ট চিত্র নকসা' প্রতিমৃতি-_ 
মন্দির গাত্রে কোথাও একটু ফাক নেই-_সর্বত্র অনবদ্য শিল্পস্থস্টিতে ঠাসা। 
দেখলে অনেকে ভারতীয় মন্দির বলে ভূল করবেন। ভাবতীক্ম মন্দিরগুলোর 
সঙ্গে এমনি তার সাদৃশ্ ও একাত্মতা । 

চিসেন ইঝা*ম্স (01001561029) যে প্রাসাদগুলো। আবিষ্কত হয়েছে 
সেগুলোর সঙ্গেও ভারতীয় স্থাগত্য শিল্পের অনেকটা মিল রয়েছে। 
উদাহরণ স্বন্থুপ, সে সব মন্দিরের ভাক্ষর্য শিল্পের প্রধান উপাদান 
হলো পন্মফ্ুল এবং পদ্সপাতা। অনেক ক্ষেত্রে ভাটা শুদ্ধ পদ্মফুল 
গাছটা! পুরো আকা রয়েছে মন্দিরের দেয়ালগুলোতে। জগুয়ার 
মন্দিব্ের কাণিশের নীচে কারুকার্ধয করা অংশে শিল্পচাতুর্য 
সহকারে সে পদ্মফুল গাছের ডাটা, পাতা এবং ফুল আকা হয়েছে 
তা সত্যিই প্রশংসার । 

ভাত্বতের মতো চিসেন ইবঝাতেও কায্পনিক প্রাকতিক দৃষ্টাবলীর চারপাশে 
বযষেছে পদ্মফুল, পন্পপাতা আকা । এছাড়া কোন ফ্ান্ষের চিআ আকবার 
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ফ্রেম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে এই পদ্মস্থল। মানুষের ষে চিতগ্তলো৷ আকা 
বুয়েছে তাদের আকৃতি, ভঙ্গিমা, কৌশলপূর্ণ গতিবিধি সব কিছুর সঙ্গে মিল 
রয়েছে ভারতীয় মন্দিরগুলোতে যে সব মানব মূর্তি আকা রয়েছে তাদের । 
অবশ্ত পোষাক পরিচ্ছদ আলাদ! রকমের । টোলটেক্‌ কাণিশের নীচে কারু- 
কার্য অংশে ষে কুমূদ ফুল আক! রয়েছে তাকে দেখলে মনে হবে যেন দেখছি 
অমরাবতীর মন্দিরের সেই কুমুদ ফুলের অলংকার । 

কম্বোডিয়া এবং ভারতের মন্দিরগুলোতে আরও একটা বৈশিষ্ট্য চোখে 
পড়ে। সেটা হলে! একট সামুদ্রিক দৈত্যের মুখের ছুর্দিক থেকে বেরিয়ে 
এসেছে ছুটে! পদ্মফুল গাছ এ দৈত্যটার শরীরটা মাছের মতো দেখতে, 
কিন্ত তার মুখটা দেখতে হস্তিশূণ্ডের মতো। এই একই রকমের মৃতি 
ও চিত্র চোখে পড়ে চিসেন-ইঝাতে। ভাবুতীয় মন্দিরগুলোতে ষে 
ভঙ্গিমায় দাড়িয়ে রয়েছে উপোরোক্ত সামুক্রিক দৈত্যটার ঠিক দেই ভঙ্গিমাই 
চোখে পড়ে চিসেনইঝা'র মন্দির গাত্রে। 

এ ছাড়া ভারতীয় মন্দিরগুলোতে দেখা যায় দেবতাব! রয়েছেন আসন 
পিঁড়ি হয়ে উপবিষ্ট মানুষের ওপর, কিংবা উপবিষ্ট রয়েছেন বাঘ কিংব। 
সিংহের ওপর । হিন্দু মন্দিরের এই চিত্রশৈলিও হ্ৃম্পষ্টভাবে চোখে পড়ে 
চিসেন ইঝার মন্বিরগ্তলোতে। 

হিন্দুদের যে হুর্য-চাকৃতি (খেলবার সময় যে লোহার চাকা কোন নিদিষ্ট 
বস্তর ওপর ফেল! হয় ঠিক তারই মতো দেখতে ) শঙ্খ এবং বিষ মৃতি 
' সেগুলোকেও প্রাচীন খ্বামেরিকার সভ্যতার কেন্দ্রভুমিতে এতো বেশী চোখে 
. পড়ে ষে মনে হয় ভারতবর্ষের সঙ্গে ছিল তাদের অচ্ছেছ্ত বন্ধন। 

ওখানে ছাতাও দেখতে পাওয়া যায়। এই ছাতা হলো অন্ত্রাস্ত বংশের 
সম্মানের প্রতীক । ফুকাটানের চামুলটান প্রাসাদ্দের কাণিশের নিয়স্থ 
কারুকার্ধচিত অংশে ছু রকম ছাতার চিত্র চোখে পড়ে। এই 
ছু রকম ছাতা এখনো! ভারতবাসীরা ব্যবহার কবে। 

ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সভ্যতার চমৎকার সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করে 
জার্মাণ পণ্ডিত পিয়াী হোনোর অন্থমান করেছেন স্থদূর অতীতে ভারত 
বাসীরা আমেস্িকা জয় করে থাকবে। তবে প্রশাস্ত মহাসাগরের 
হ্বিশাল অস্তিত্বকে ডিজিয়ে হ্দূর আমেরিকায় গিয়ে পৌছানো কি 
'ায়তবাসীদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল? পিয়ারী হোনোর দুঢকষ্ে 
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বলেছেন :-স্থ্যা, সম্ভবপর ছিল। স্প্রাচীন পণ্ডিতদের লেখা থেকে 
আমরা একথা জানতে পারি ষে ভারতবাসীর! নাবিক হিসেৰে ছিল 
শ্রেষ্ঠ। তাদের ছিল বড় বড় সব জাহাজ। টোলেমি 'লিখে গেছেন 
কি ভাবে ভারতীয় অতিকায় জাহাজগুলো। সগর্বে মাথা উচু করে 
মহাসমুন্র পাড়ি দ্দিতো। একজন আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ওয়াণ্টার 
ক্রিকবাগ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন £--কলম্বাসের অন্ততঃ এক হাজার 
বছর আগে ভারতবাসীরা যে জাহাজ ব্যবহার করতো তা ছিল 
কলম্বাসের জাহাজ থেকেও অনেক গুণ বড়। বড় বড় বিশেষজ্ঞরা তাই 
এখন এ বিষয়ে একমত যে কলম্বাসের অনেক আগে ভার্তবাসীর। 
আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল । 

পুস্কর বা আমেরিকার ছুভাগ- অর্থাৎ, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ 
আমেরিকা সম্বন্ধে যে ভারতবাসীরা অবহিত ছিল হাজার হাজার বছর 
আগে সে কথা পুবাণ থেকেও জানতে পারি। এমন একটা সময় ছিল 
যখন একট সবল রেখার এক প্রান্তে ছিল ভারতবর্ষ এবং অন্য প্রান্তে 
ছিল দক্ষিণ আমেরিকা । মাঝখানে এ ছুটো। ভূ-ভাগকে সংযুক্ত করেছিল 
এক গুচ্ছ ছোট বড় দ্বীপ এবং মহাদেশ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষ 
ছুটে! আমেরিকার সঙ্গেই সংযুক্ত ছিল। আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসীদের 
তাই আম্মিআন্স মাসে'লিনাস অভিহিত করছেন পূর্বভারতের ব্রাহ্মণ 
হিসেবে। আমেরিকার পূর্ব পুরুষের নাকি বাম করতেন যে ভূ-ভাগে সেটা 
সম্প্রসারিত ছিল কাশ্মীর থেকে সামো মরুভূমি পর্যস্ত। সুতরাং, 
একজন পথচারী উত্তর দ্দিক থেকে পায়ে হেঁটে আলাস্কা উপমহাদেশে 
পৌছুতে পারতো-_মাঞ্চ,রিয়া, টার্টারি উপসাগর, কিউরাইল এবং আযালুউসিয়া 
দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে দিয়ে । অপরদিকে, অন্য একজন পরিক্রাজক দক্ষিণ দিক 
থেকে সুরু করে শুধু মাত্র একট। ক্যান বা ভোঙা সম্বল করে শ্তামের ওপর 
হ্িয়ে পোলিনেশিয়ার দ্বীপগুলোর ওপর দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার যে কোন 
অংশে পৌছতে পারতো । 

এইচ, পি ব্লযান্যাস্কি তার সিক্রেট ডকদ্রিনের তৃতীয়খণ্ডে বলেছেন £__ 
পুরাণগুলোতে যখনই মেরুর উত্তর দিকের কথা বলা হয়েছে তখনই আদিম 
এল্ভোরাডো। ব1 হ্বর্ণ বত্ববহল একটা স্থানের কথা বলা হয়েছে,যেটান 
নাম এখন উত্তর মেরু অঞ্চল । এঁখানটাতে আজ আমরা শুধু অনস্ঞ বরফের 
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রাজস্ব দেখতে পেলেও সেখানে একদিন ম্যাগনোলিয়া ফুটতো--সেখানে 
ছিল একটা মহাদেশ। বিজ্ঞানও বলে থাকে একটা পুরোনো মহাদেশের 
কথা ষেটার বিজ্ঞধতি ছিল ম্পিটসবাজেন থেকে ভোভার প্রণালী পর্যন্ত । 
গু ঝ৷ প্রাচীন বিদ্যা অন্থসারেও-_বহুপূর্বে এ অঞ্চলগুলো ঘোড়ার পায়ের 
নালের মতো! একটা মহাদেশ গঠন করেছিল যার এক প্রান্ত পূর্ব দিকে নর্থ 
কর্ণওয়ালের আরও পূর্বদিকে প্রসারিত হয়ে প্রীণল্যা্ড এবং বেয়ারিং 
( 861/108) প্রণালীর অস্তভূক্ত আবও অন্যান্য অঞ্চলগুলো পর্বস্ত সম্প্রসারিত 
ছিল, আর দক্ষিণপ্রান্তের শেষ সীম! ছিল ব্রিটিশ দীপপূঞ্ত । লেমূবিয়ার 
নিরক্ষিয় ভাগটা ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ মহাদেশটার জন্ম হয়েছিল । 
উপরোক্ত আলোচনা! থেকে আমব বুঝতে পারলাম ভারতবাসীবর! জানতো 
আফ্রিকাব কথা, আমেরিকার কথা, আ্যাপ্টার্কটিকাঁর কথা-_লেমূরিয়া এবং 
আটলা্টিসের কথাও। ইউরোপ মহাদেশের জন্ম'ত সেপ্দনকার ঘটনা । 
ভারহতবামীর! নাবিক হিসেবে অতীব দুর্দান্ত ছিল এবং পথিকীট। চষে 
বেড়াতে! তাক প্রমাণ পুরাণ এবং প্রাচীন ইতিহাস। ভারতীয় পুরাণের 
কথা যে ফেলবার নয় তার প্রমাণ এ পিরিবীচ মানচিত্র । ভ্যরতীয় পুরাণে 
লেখা আছে বরফশৃণ্য উত্তরমেরু অঞ্চল এবং একটি মহাদেশের কথা। 
পিবিরীচ মানচিত্রে এঁ অঞ্চলগুলো। বরফ মৃক্ত। 

তাহলে এটেই আমাদের মেনে নিতে হয় পিরিরীচ প্রাচ্যের (ভাবত 
বর্ষেব) ষে প্রাচীন মানচিত্রগুলে। হস্তগত করেছিলেন তাদের জন্ম হিমবাহযুগের 
আগের । মের অঞ্চলগ্লোতে তুষার জমতে স্থরু করলো কখন ? ১৯৫৭ সালে 
ইলিউনিস বিশ্ববিষ্যালয়ের ভঃ জে, এল হাউ (07051) সাউত্ডিং কা শক 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে এবং কারনেগী ইনষ্টটিউটের ডঃ ডরিও ডি, হ্যারী রেডিও 
কার্ধনের সাহাধো এ শথাটাই উদঘাটিত করেছিলেন যে মেক্প্রদেশ- 
গুলোতে তুষার জমতে শুরু করে ৬০০০ থেকে ১৫০০০ বছর আগে । মেরঃগ্রদেশ 
অভিযানে ষে সব ফরাসী বিশেষজ্ঞরা গিয়েছিলেন তাদের মতে ঘটন1টা ৯০০০ 
থেকে ১০, *** বছর আগেরকার । আমরা এটেই ধরে নিতে পারি ষে 
অন্ততঃপক্ষে দশ হাজার বছর আগে গ্রীণল্যাও আযাণ্টার্কটিকার সেই রূপই 
ছিল যেরকমটা আমরা দেখতে পাচ্ছি পিবিরীচ মানচিত্রে । "যারা ১০-০০০ 
বছর আগে যানচিত্রগুলো একেছিল তারা যে সব দিক দিয়ে খুবই 
স্থসভা ছিল--পৃথিবীন্ব সব খববাখবর ছিল তাদের নখ দর্পণে--অর্থাৎ তাদের 
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ভৌগুলিক জান ছিল নিঃসন্দেহাতীত, বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে ছিল তার! 
খুবই উন্নত এ কথাটা মেনে নিতেই হয়। 

আমেরিকার ম্যালারী সাহেব আর একটা সঙ্গত প্রশ্ন তুণেছেন :__- 
দশ হাজার বছর আগে এরোপ্লেন বা উরোজাহাজই যদি না থাকবে প্র 
মানচিত্র আকা সম্ভবপর হাল কি করে? আকাশ থেকে পর্যবেক্ষণ 
না করে'ত ভূভাগের প্রকৃত রূপ দেখা সম্ভবপর নয়। এ মানচিত্রের 
দ্রাঘিম। রেখাগুলে। এতো সুস্পষ্ট ও নিখু'তভাবে আকা যে মাত্র ছশতাব্ধী 
আগেও আধুনিক মানুষ সে বু[ৎপত্তি বা দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। 
ম্যালারী সাহেবের গবেষণ। মুগ্ধ করেছে নিউ হ্যাম্পশায়ারের কীনের 
কীন স্টেট কলেজের প্রফেসর চালস হ্যাপগুডকে। প্রফেসর হ্যাপগ্ুড 
ইতিপূর্বে পৃথিবীর গতি প্রকৃতির ওপর একটা বই লিখে বিশেষজ্ঞ মহলে 
সাড়া জাগিয়েছিলেন। সে বইটার তৃমিক' লিখে দিয়ে বিশ্ববিখাত বৈজ্ঞানিক 
আইনস্টাইন তার বক্তব্যকে জোরালে' সমর্থন জানিয়েছিলেন। হ্যাপগুডও 
মালাব্ী সাহেবের পথ অনুসরণ কবে মানচিত্রগুলে। নাড়া চাড়া করে 
দ্রেখলেন। তিনি প্রমাণ করে দিলেন মানচিত্রগুলোর প্রাচীনত্ব । ভিনি 
বললেন--সেই প্রাচীন যার! এ'কেছে মানচিত্রগুলো তারা যদি আকাশে 
উড়তে না পারতো তাহলে কি তাব]। পৃথিবীর এবং তার মহাদেশগুলোর 
মানচিত্র আকতে পারতো? পিরিরীচ মানচিত্রে আযাণ্টার্কটিকার যে চিত্র 
দেখানো হয়েছে তার যথার্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিত রায় দিলেন বোস্টন কলেজের 
ওয়েস্টন পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের ডাইরেক্টর ড্যানিয়েল এল. লোনচেন। পিরিবীচ 
মানচিত্রে আন্টার্কটিকা ছাড়াও আমাজান নদী, ভেনেজুয়েল৷ উপসাগর, 
দক্ষিণ আমেরিক। প্রভৃতিকেও দেখানো হয়েছে। | 

আরও কয়েকটা মানচিত্রের কথা বলছি :--১৫৫৯ সালে আকা 
তুরস্কের হাজী আহম্মদের একটা মানচিত্রে আমরা দেখতে 
পাই এ্যাপ্টার্টটিকা এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত 
মহাসাগরের তীরবর্তী উপকূল এবং তা” খুবই নির্ভূ্ভাবে আকা। কিন্তু 
এই মানচিত্রে আরও একটা কিছু আছে য! আমাদের পুরাণের সেই 
কাল্পনিক গল্পটাকে সত্য প্রতিপন্ন করে--যখন ভারত মঙ্গোলিয়। থেকে পায়ে 
ছেঁটে আমেরিকায় যেতে পারতে এশিয়ার মানুষ । 

এ মানচিতে আকা রয়েছে সাইবেরিয়া এবং আঙ্গাম্ক। সংযোগকারী একট' 
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নাম না জানা! ভূ-্ভাগ-_যেটা ছুটে। ভূ'ভাগের মধ্যে একটা সেতুবন্ধন বচনা 
করেছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে এ সেতুটা বেয়ারিং প্রণালীতে তলিয়ে 
গেছে '৩*, হাজার বছর আগে। তির্রিশ হাজার বছর আগেরকার কোন 
স্থসভ্য সভাতা এই মানচিত্রের জন্ম দিয়েছিল বার! জানতো! সাইবেরিয়ার 
আলাস্কার এই ভূ-ভাগটার কথা? আর আমাদের পুরাণকারেরাইবা তা 
জানলেন কি করে? পুরাণকারেরা ষা লিখে গেছেন তা সব গাঁজাখুরি 
কল্পনা মাত্র নয় তাহলে ! 

২৮৩০ সালের জেনো মানচিত্র ভেনিসবাসীরা যে গ্রীণব্যাণ্ড সফরে 
গিয়েছিল তারই সাক্ষ্য বহন করছে। নরওয়ে, স্থইডেন ডেনমার্ক, জার্মাণী এবং 
স্কটল্যাণ্ডের উপকূলভাগ আকা বয়েছে সেখানে । এই মানচিত্র এতো নিতু 
ষে বিস্মিত হতে হয়। এই মানচিত্রে আছে আরও কতকগুলো হ্বীপপুঙ্জের 
কথা যেগুলোর অক্ষাংশের অতি স্ুম্পষ্ট উল্লেখও রয়েছে সেখানে । কিন্তু, 
এ দ্বীপপুঞ্চগুলো'ত এখন নেই। তাহলে এ দ্বীপপুঞ্জ গুলো যখন ছিল তখনকার 
মানচিত্রের একট! অন্থলিপি মাত্র ১৮৩০ সালের উক্ত মানচিজ্রটা । 

টোলেমীর মানচিত্রগুলোও আবার নতুন করে অশাকা হয়েছে পঞ্চদশ 
শতাব্ীতে। সে সব মানচিত্র থেকেও জানা! যায় গ্রীণল্যাণ্ড সম্পূর্ণরূপে 
তুযারাবৃত ছিল না। তখন স্থইডেনেও গ্ল্যামিয়ারের রাজত্ব চলছিল। 
টোলেমির সময় স্থইডেনে প্ল্যাসিয়ারের চিহ্মাত্র ছিল না পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
বা আমাদের এ যুগে গ্লাসিয়ার থাকার তো৷ কোন প্রশ্নই ওঠে না । কিন্তু, 
এখন ঘদ্দি সুইডেনে আবার শ্নাসিয়ারের রাজত্ব শুরু হয় তাহলে তার ষে 
রূপ আমরা দেখতে পাবো টে|লেমির মানচিত্রেও সথইডেনের এই একই 
রূপ প্রেখতে পাচ্ছি আমরা । ক্কতরাং টেলিমিও যে তার মানচিন্রগুলো 
প্রাচীন স্থত্র থেকে যোগাড় করেছেন, সেগুলোর অন্থলিপি তৈরী করেছেন 
এই কথাটা সহজ তাবে বল! চলে। বিশেষজ্ঞদের মতে টোলেমির 
মানচিত্রপ্তলোও পনের থেকে দশ হাজার বছরের প্রাচীন | 

এই. সব মানচিত্রগুলে। যে অত্তি প্রাচীন তাঁর আর একটা প্রমাণ 
গুয়াজ্যাল-কুইভাব বন্ধীপ এ মানচিত্রগুলোতে চোখে পড়ে না। কিন্তু সেই 
ব-্ীপটা এখন কয়েক শত বর্গমাইল বিভ্তৃত। বিশেষজ্ঞদের মতে এ ব-্বীপ কৃতি 
করতে কম পক্ষে একটা নদীর লেগেছে কুড়ি হাজার বছর । 

আমরা আরও দেখতে প'ই- ভূয়খ্য সাগরের স্বীপঞ্ লো এ মানচিত্র 
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গুলোতে আরও অনেক বড় করে আকা । কিন্তু, এই ত্ীপগুলোর সেই মহিমা 
আর নেই। বিশেষজ্ঞদের অনুমান এ দ্বীপগুলোর যেরূপ আকা আছে, 
মানচিত্রগুলোতে তাদের সেই অক্ষত রূপ ছিল আজ থেকে গ্রায় ২* থেকে ৩. 
হাজার বছর আগে। 

এই মানচিত্রগুলো থেকে দেখ। যায় তখন স্থইডেন, জার্মাণ, ইংল্যাণ্ড এবং 
আয়ারল্যাণ্ডেও গ্র্যাসিয়ারের বাঁজত্ব ছিল । বিশেষজ্ঞদের অনুমান এ সব দেশে 
গ্যাসিয়ার ছিল দশ হাজার বছর আগে। 

অতএব এই মানচিত্রগুলে। যে দশ হাজার বছরু থেকে কুড়ি ত্রিশ হাজার 
বছবের পুরোনো এ কথাটা কি কেউ অন্বীকার করতে পারেন? কুড়ি ত্রিশ 
হাজার অন্যন দশ হাজার বছর আগেও ষে পৃথিবীতে অতি আধুনিক সভ্যতা 
বিরাজ করছিল তার অকাট্য প্রমাণ এই মানচিত্রগুলো । মানচিত্রগুলোর 
নিখুত এবং প্রণালীসম্মত স্থান বিবরণ দেখে মনে হয় তারা ফটোগ্রাফি বা 
ছবি তোলার বিদ্যায় পারদর্শা ছিল এবং তাদ্দের ছিল উড়ন্ত বা হাওয়াই 
জাহাজ । 

এ প্রসঙ্গে আমি আরও কতকগুলে' প্রশ্ন উত্থাপন করছি । 

থুঃ পৃ ৫০* শহাব্দীতেও ইউরোপে এমন একটা উপাখ্যান প্রচলিত 
ছিল যে উপাখ্যান থেকে জানা যায়. আটলাটিকের অপর পাড়ে বিরাট 
একট! মহাদেশের কথা । আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে এই 
মহাদেশটার কথা । শুধু মুখে মুখেই ঘুরে বেড়াত না, কোন কোন পণ্ডিত 
বাক্তি এ সম্বন্ধে লিখিত বিবরণও রেখে যাবার চেষ্টা করেছেন। তার! 
এ মহাদেশটার নাম দিয়েছিলেন আল.টিমা থিউল। . ১৫০ থ্রীষ্টাবে 
পর্যটক এবং ভূ-তত্ববিদ পসানিয়াম লিখেছিলেন আটলাটিকের ও পাড়ে 
কতকগুলো দ্বীপের কথা যেগুলোতে বসবাস. করে লাল চামড়া-ওয়ালা, 
ঘোড়ার তো! শক্ত কালে চুলওয়ালা লোকেরা । এতো আমেরিকার 
রেড-ইত্ডিয়ানদেরই বর্ণনা। কলম্বাসের দেড় হাজার বছর আগের মানুষ 
কি করে জানতে পারলেো। আমেব্িকার কথা? 

ইউরোপে একটা জনপ্রিয় গুজব প্রচলিত ছিল ₹- মেরুপ্রদেশে বাস 
“করে কিন্তুত কিমাকার এক প্রকার প্রামী। . তাদের গলা বলতে কিছু 
নেই, তাদের মুখগুলো বুকের ওপর, তাদের আছে মন্তো বড়ো বড়ে। 
পা* যেগুলে। কুর্ষের আলোক থেকে পর্বস্ত 'আড়ার করে রাখে তাদেরকে ॥ 
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ইউরোপের সহজ সরল লোকগুলো এ ধরণের আজন্ীবি প্রাণীর কথা 
বিশ্বাস করলেও শিক্ষিত লোকের! কিন্ত এ ধরণের প্রাণীর কথা উর্বর 
বন্তিষ্কের কল্পনাগ্রন্তত বলে উপহাসই করতো । কিন্ত, যোড়শ 
শতাব্দীতে গ্রীণল্যাও আবিষ্কত হলো। উপাখ্যানের সেই সব কিন্ুত- 
কিমাকার দৈত্যদেরকে ইউরোপবাসীরা চিনতে পারলো-_ওরা হ্ৃলা 
বাছিন উপসাগরের পশমের পোষাক পরিহিত, বরফ-জুতো পরিহিত 
এফ্িমোরাঁ। এই আবিষ্কারের পর শিক্ষিত আধুনিক মনোভাবাপন্ন 
লোকেরা যেন চমকে উঠলো! :--হ্যা, তাইতো, প্লেটোও'ত তার একটা 
অসমর্থণীয় সংলাপে এমন একটা দেশের কথা বলেছেন যেখানকার 
লোকেরা একসঙ্গে ত্রিশদিন ধরে শুধু সুর্যের আলোকে সিক্ত হয়, রাত 
দিন বলতে সেখানে কিছু থাকে না। এ সময় দিগন্তরালে হুর্ধ কেবল 
একটি ঘণ্টার জন্যে ডুব দেয়। প্লেটো এবং তার সমসাময়িকেরা কি 
করে অনাবিষ্কৃত মেরুগ্রদেশের কথ জানতে পেরেছিলেন ? 

আন্টার্কাটিকা মহাদেশ আবিষ্কত না! হওয়ার আগেও প্রথম দিকে 
বাঘা বাঘ! ভূ-তত্ববিদদের ধারণা ছিল দক্ষিণী মহাসাগরের তুষার ঝড় 
এবং বরফ খণ্ডের ওপারে যে টুকরো টুকরো! ভূ-ভাগ চোখে পড়ে 
সেগুলো কতকগুলে! দ্বীপ। যেহেতু উত্তর মেরু একটা মহাসাগর-_-খণ্ড 
খণ্ড ভাসমান তুষারথণ্ডে আবৃত, সেহেতু এটেই সন্দেহাতীত ভাবে ন্বাভাবিক 
যে বিপরীত মেরু প্রদেশেও এরকম একটা মহাসাগরের অস্তিত্ব থাকবে। 
কিন্তু, নাবিকদের যে সব উপাখ্যান সেগুলো! বার বার দাবী করে এসেছে 
--না, ওখানে রয়েছে একটা স্থৃবিস্তূত মহাদেশ । নাবিকেরা এ মহাদেশটা 
সম্বন্ধে জানতে পারলো কি ভাবে? এতো বেশী ঠাণ্ডা জায়গ! পৃথিবীর আর 
কোথাও নেই। মেরু প্রদেশের ছু'হাজার মাইলের মধ্যে নেই কোন জনবসতি 
কিংবা গাছপালা! । আজ পর্বস্ত, ছুটো মাত্র অভিযাত্রী দল তার কাছাকাছি 
যেতে পেরেছে। চার হাজার মাইল বিস্তৃত উপকূলের ধারে কাছেও এখনো 
পর্যস্ত কোন মন্থন্তবাহী জাহাজ যেতে পারেনি। আজ পর্ধস্ত মানুষ এই 
মহাদেশের শতকর! এক ভাগ মাত্র অংশে পা রাখতে পেরেছে । অথচ, 
সমগ্র ইউরোপ ..ও অস্ট্রেলিয়ার আয়তনের সমান এই মহাদেশটার যে 
অস্তিত্বের কথা! আমর! নাবিকদের থেকে জানতে পারি ত। যে অক্ষরে অক্ষরে 
ঠিক তা এখন যোল আন! উপলবি করতে পারছি আমর] । 


(১৬৩ ). 


যে সময় পৃথিবীর মানুষ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের কথ! জানতোই না 
সে সময়ও বিভিশ্ন উপাখ্যানে এই অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের নাম শোন! 
যেতো ;__ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দক্ষিণ দিকে অনেক দৃরে” রয়েছে একট। 
মহাদেশের অস্তিত্ব। শেষ পর্বস্ত উপাখ্যানের কথাই সত্যি হলে! । 
১৬৪২ শতাব্িতে আবেল ট্যাসমান বললেন বিন্বাট একটা ভূ-ভাগের 
কথা। কিন্তু, “টেব্যা অস্ট্রেলিশ ইন্কগনিটার* রহস্য উন্মোচিত হলে' 
১৭৭৫ শতাব্দীতে কাঞ্চেন জেমস কুকের আবিষ্কারের পর 

একটা উপাখ্যানে প্রচলিত ছিল-- নিরক্ষিয় বুত্তের কোথাও এমন 
একটা দেশ আছে ফেট। খুবই ভয়াবহ । সেখানে সুর্যের উত্তাপ এতো 
বেশী ষে সেখানকার অধিবাসীরা চিরদীনের মতে! কালে হয়ে যায়। 
কিন্তু উপাখ্যানের এই দেশটার কথা তখনকার দিনের যুক্তি বুদ্ধি সবন্ব 
বিজ্ঞলোকেবা বিশ্বাস করেনি। এমনকি, আফ্রিকার নিগ্রোর্দের কথা 
সর্বপ্রথম যখন আধুনিক পৃথিবী শুনেছিল তখনে! সভা মান্থষ সে কথাকে 
আমল দিতে পারেনি সহজে । 

এ ধবুণের প্রাচীন উপাখ্যানগুলো৷ দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে পিরিবীচ 
মানচিত্রকে। পিরিরীচ মানচিত্র এমন একটা লুপ্ত সভ্যতার প্রত্তি 
অঙ্গুলি সংকেত করছে যে সভ্যতার নখদর্পনে ছিল এ পৃথিবীর সব 
খুটি নাটি তথ্য _অর্থাৎ তার ভৌগলিক জ্ঞান ও পরিধি নাতি 
সভ্যতার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। 

হ'জার হাজার বছর * হয়তো লক্ষ বছর আগের এই স্থ-উন্নত মানব 
সভ্যন্তার স্বতি ধরে বেখেছিল উপরোক্ত এই উপাখ্যানগুলে। | 

কিন্ত আমাদের এঁতিহাসিকেরা, বৈজ্ঞানিকর! কি বলে থাকেন? আমাদের 
ছাত্ররা পাঠ্য পুস্তকে কি পড়ে থাকে? ভূ-তাত্বিকদের মতে প্রিসটোসিন যুগের 
শুরু দশ লক্ষ বছর আগে এবং শেষ দশ হাজার বছর আগে এতিহাসিকদের 
হিসেব মতে ৮*০১ খুস্ট পূর্বাব্ধে। এ সময় পৃথিবীর শেষতম তুষার যুগের 
ইতি। এই হিসেব থেকে এ কথাটা অনুমান করা যার তখন পৃথিবীর বুকে 
সভ্যতার চরমোৎকর্ষতা লাভের কোন স্থযোগই ছিল না। তথন পৃথিবীর 
আবহাওয়া ছিল শীতল--এখনকার চেয়ে পৃথিবীর আবহাওয়া ছিল অনেক 
বেনী ঠাণ্ডা । এখন, অসষ্ট্রেলোপিথেকাস নামে বানরের মতে! দেখতে এক 
প্রকার জীব পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিল দশ লক্ষ দছর আগে । বৈজ্ঞানিকদের 


(১৬৪ ) 


কারউ কারউ মতে এই অস্ট্রেলোপিথেকাস মানুষের পূর্ব পুরুষ । কিন্তু, অনেক 
বৈজ্ঞানিকই অসষ্ট্রেলোপিথেকাস থেকে যে মানুষের জন্ম এ কথাটা মানতে চান 
না। তাদের মতে অসষ্ট্রেলোপিথেকাসকে মানুষ বলে চেনবার জো! নেই। 
তাহলে মানুষের মতে। দেখতে প্রাণীরা অবতীর্ণ হলে। কবে জীবনের রঙ্গমঞ্চে? 
পাঠ্য পুস্তকের মতে :-_তুষার যুগের শেষ হবার অনেক আগেই ঘটেছিল 
তার্দের আবির্ভাব । তবে তুষার যুগ শেষ হবার আগে বাস করতো নিয়ান- 
ডারথাল এবং ক্রো-ম্যাগনান মানব । ওরা ছিল গুহ! মানব। সভ্যতার 
আলোকের আভাটুকুই ওর! দেখতে পায়নি, সভ্যতার আলোকে 'অবগাহন 
করবে সে* ত অনেক পরের কথা। একমাত্র তুষার যুগ শেষ হবার পরেই 
মানুষের সামনে সভ্যতার আলে! ফুটে উঠতে থাকে একটু একটু করে। দশ 
হাজার বছর আগে যেশিশু সভ্যতার জন্ম সেইই সবে চন্দ্র বিজয় করে, 
ফিরলো ; সে শিশু সভ্যতা আজ শুধু পরিণতই নয়, আকাশ বিজয়ী । 
কিন্ত, উপরোক্ত পুবাতাত্বিক প্রমাণ এবং মানচিন্রগুলে৷ কি সাক্ষ্য দেয়? 
তারা”ত সম্পূর্ণ উপ্টো কথা বলে। তারা৷ আধুনিক সভ্যতাগর্বাঁ মানুষের চোখে 
আছ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, পৃথিবীর বুকে তোমরাই যে এক মাত্র সভ্য 
প্রাণী, উন্নত প্রাণী, আকাশবিজয়ী প্রাণী তাত নয়। তোমাদের সঙ্গে 
তলনায় নিকুষ্ট নয় এমন অনেকগুলে। সভ্যতার জন্ম হয়েছে ইতিপূর্বে 
পৃথিবীর বুকে । 

এমনকি নিউটনেরও বিশ্বাম তিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পুনঃরাবিফার করেছেন 
মাত্র। তিনি'ত বার বারই বলতেন :-আমি যদি সাধারণ 
মানুষের ,চেয়ে বেশী কিছু জেনে থাকি'ত দেখে থাকি'ত দৈত্যদের ( অর্থাৎ 
তাঁর চেয়ে আরও বেশী গুণী জ্ঞানী প্রতিভাধর লোকদেব ) ঘাড়ের ওপর 
ভর করেই । (6 [18856 5227 01010155810 50০00, 16 15 65 
502/58010% 018 0156 51010106175 ০01 £181)05) | 

নিউটন প্বয়ং এ কথাটা কেন বলে গিয়েছিলেন তার অন্তনিহিত অর্থ 
যদি আমর' বুঝতে চাই তাহলে আমাদেরকে তাঁর সমসাময়িক বন্ধু ওষ্রাববুি 
মহাশয়ের স্মরণ নিতে হয় । তিনি লিখে গেছেন, “বিনয় আমাদেরকে শিক্ষা 
দেয় অতীতের খধিদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে থাকতে, বিশেষ কয়ে আমরা 
যখন সঠিক জানি ন' তাদের কীতিকলাপ সম্বন্ধে । নিউটন জানতেন (বলতে 
গেলে মুখস্তই করে রেখেছিলেন খধিদের জ্ঞাননূত্রে ও বাণী) তীদ্েরকে 


( ১৬৫ ) 


এবং তাদের গ্রতিভা, জ্ঞান- ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন বলেই 
তিনি ওসব প্রাচীন খবিদের শ্রদ্ধা করতেন ভগবানের মতে। | কারণ, তাদের 
জ্ঞানের আকর যে সব গ্রন্থ নিউটন যোগাড় করতে পেবেছিলেন সেগুলো 
অধায়ন করে তিনি একথাটাই বুঝেছিলেন যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের আবিষ্কার 
ছিল আধুনিক যুগের আমাদের চেয়েও চমকপ্রদ ও বিল্ময়কর । প্রাচীন জ্ঞানের 
আকর গ্রন্থ পুম্তকগুলোর সিকি ভাগের অর্ধেকও আমাদের জন্তে রক্ষিত 
নেই। থাকলে আমাদের নিত্য নতুন আবিষ্কার সব তাদের কাছে ক্লান 
হয়ে যেতো ।” (৯৫) 

মানব-সভ্যতার ক্রমঃবিবর্তনেবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিশ্রত মনীষীদের এসব 
স্বীকারোক্তি আমার € যে কলম ধরেছে ক্রমঃবিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণ। করবার জন্তে ) হাতে কি পাশুপাত অস্ত্রের মতো অমোঘ অস্ত্র নয়? 


€ ১৬৬ 3) 


মানুষের পূর্বপুরুষ অন্থাগ্রহের মানুষ ! 


মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে যেমন ক্রমোন্নতি বা ক্রমঃবিবর্তনবাদের কথা 
খাটে না, তেমনি মানব সুষ্টর ক্ষেত্রেও ক্রমঃবিবর্তনবাদ খাটছে না। 
অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি মান্থষের জন্ম পশ্তর থেকে নয়। মানুষের 
জন্ম দেবতার হাতে। মানুষ দেবতা কিংব! গ্রহাস্তরের মানুষদের বংশধর । 
অনেকেই হয়তে। আমার কথ শুনে চমকে উঠবেন । ষেটা কিনা বৈজানিকদের 
সিদ্ধান্ত তার বিরুদ্ধেই আমি রুখে দাড়াচ্ছি। বলছি, না, তা নয়। প্রশ্ন 
তুলবেন হয়তো, ক্রমঃবিবর্তনবাদট! খাঁটি ন৷ হয়'ত বৈজ্ঞানিকের তাকে 
অতো অভ্রাস্ত বলে মেনে নিলেন কেন? ক্রমঃবিবর্তনবাদটাকে 
জগতের প্রতিথযশা সব বৈজ্ঞানিকরাই নিঃসন্দেহে মেনে নিয়েছেন তা নয়। 
না নিয়েও উপায় নেই তাই । মন্দের ভালো এই আর কি। কারণ কুমোরটুলির 
মৃৎশিল্পিরা যেমন করে বিভিন্ন রকম অনিন্দনুন্দর মূতি তৈরী করেন ভগবানও 
সে রকম ভাবে নিজের হাতে মানুষ তৈবী করেছেন--“এ কথাটা, 
বৈজ্ঞানিকের। কিছুতেই মেনে নিতে পাবেন না। কিন্ত মাহষ তো অন্য 
গ্রহ থেকে নেবে আসতে পারে । 

আমার এই দৃষ্টি ভঙ্গির বৈজ্ঞনিকত্ব স্ব-প্রমাণিত হবে যদি ক্রম: 
বিবর্তনবাদটাকে আমি বিজ্ঞনের সাহায্যে অবৈজ্ঞানিক অগ্রহণ-ষোগ্য 
হিসেবে প্রমাণিত করিতে পারি। তাই এই ক্ষত প্রচেষ্টাটুকুই আপনাদের 
শুভেচ্ছ। নিয়ে হাতে নিচ্ছি। 

প্রথমে ' চলুন একটু হাসাহানি করি। তবে যুক্তিতকের সাহায্যে। 
ক্রমঃবিবর্তবাদীর! যে সব যুক্তি দেখিয়েছেন সেগুলোর কথাই আমি বলছি। 
ক্রম:বিবর্তনবাদীরা তাদের মুতবাদকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে সিবোলজি 
বা রক্ত পরীক্ষার সাহাষ্য নিয়েছেন। তার! বলতে চান- একটা কুকুবের 
রক্ত একটা ঘোড়াবু শরীরে প্রবেশ করিয়ে দাও সেটা মারা যাবে. কিন্ত একট 
'যাছযের রক্ত দাও বানরের শরীরে ঢুকিয়ে সে যাবে নামরে। এর থেকে 
' কি এ সিদ্ধান্তই নেয়া যায় না যে মান্য আর বানর রক্তের বাধনে বাঁধা, কিন্ত 
কুকুর ও ঘোড়া তা! নয়। কিন্তু, বিশেষজ্ঞের মতে কুকুরের বস্তু অস্থান্ত 
প্রাণীর পক্ষে মারাত্মক তাই ঘোড়া যারা যায়--এক্ষেতে রক্তের সম্পর্কের 
“কোন প্রশ্নই উঠছে না। ভেড়া, ছাগ্রল এবং ঘোড়ার রক্ত কিন্ত এদিক দিয়ে 
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মারাত্মক নয় । এদের একেরু রক্ত অন্তের বক্ষের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে কোন 
মাবাত্মক প্রতিক্রিয় দেখা যায় না। 

বি. সি. নেল্সন্‌ রক্ত পরীক্ষার সাহায্যে বিভিন্ন প্রাণীর রক্তের ঘনত্ব 
আনিফার করেছেন এভাবে £-_মানুষের রক্তের ঘনত্ব ১*৫৯, শূকর এবং 
খরগোসের ১০৬০, ব্যাঙের ১*৫৫-৫৬ ; সাপের. ১০৫৫ এবং বানবের ১০৫৪.৯। 
এই তালিকা! থেকে আমর দেখতে পাচ্ছি ব্যাঙ এবং সাপই সানুষের সঙ্গে 
নিকটতম রক্তের সম্পর্ক পাতিয়ে বসে আছে। তবে শৃকরই আমাদের সব 
চেয়ে নিকটতম আত্মীয়। বানর এদিক দিযে আমাদের থেকে বেশ কিছুট। 
দুরে। তবেকি শৃকরের থেকেই মাস্থষের জন্ম? এবিষয়ে দস্তর মতো 
গবেষণা করেছিলেন ইউনিভার্সিটি অব লগুনের পি, এইচ, ভি, ডিগ্রি প্রারথ 
একজন প্রাণীতত্ববিদ। পরীক্ষা ছাড়াও তিনি আরও কতকগুলে। প্রমাণ 
দেখিয়েছিলেন যা থেকে এটাই আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে শুকরই 
মানুষের নিকটতম আত্মীয়। ২) 

আর একটা কথা রক্ত পরীক্ষাই যদ্দি ক্রমঃবিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠার অন্ততম 
উপায় হতে পারে ছুধ পরীক্ষা নয় কেন? এদ্দিক দিয়ে কিন্তু আমাদের 
নিকটতম প্রতিবেশী গাধা । তাহলে মাস্থষের জন্ম কি গাধা থেকে? আমি 
কাউকে অবশ্ঠ আক্রমণ করতে বা আঘাত দিতে চাইছি না। প্রশ্বগুলো 
পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি মাত্র । 

আরও একটা প্রশ্ন তুলছি :-_ ফিলাডেলফিয়ার ইমারিটাস্‌ অব. 
জেফারসন্‌ কলেজের প্রফেসর ডঃ ভরিউ. ডব্লিউ কিন্‌ লিখেছেন (৬৩) £__ পক্তর 
কণ্ঠ দেশের মাংসগ্রস্থি মানুষের বোগের প্রতিশেধক হিসেবে বাবহৃত হয় । 
পশ্তর ক£দেশের মাংসগ্রস্থি মানুষের কঠদেশের মাংসগ্রন্থির মতো কাজ কবে। 
তবে মানুষের, রোগ নিবাময়ের জন্তে এ ক্ষেত্রে ভেড়ার কদেশের ম'ংসগ্রন্থি 
খুবই কার্ধ্যকর । তাহলে কি আমরা এখানে এ প্রশ্নটা তুলতে পাবি না 
ভেডাও মান্থষের সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয়? 

মোট কথা রক্ত পরীক্ষার সাহায্যে মানুষের জন্ম যে বানর থেকে একথাটা 
প্রমাণিত হয় না। আরও একটা ব্যাপার দেখুন :--রক্ত পরীক্ষার সাহায্যে 
দেখা ধায় উটপাখী এবং ময়ূরের বক্ষের সঙ্গে হায়না এবং চিত! বাঘের 
বৃক্তের চমৎকার মিল। তাহলে ফি আমাদের এই সিদ্ধান্তই নিতে হয় যে 
চিতাবাঘ ও হায়নার সঙ্গে রয়েছে উটপাখী ও ময়ূরের সগ্ন্ধ ! 
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আচ্ছা আপনাদের মনে কি এই প্রশ্নটা জাগে না মাছের জন্ম যদি বানর 
থেকে হয় ভাহলে বানরের মত তার শরীরটা লোমাবৃত নয় কেন? মানুষের 
শরীরট। পশ্তব থেকে অত আলাদা বকমের সুন্দর তকৃতকে চক চকে 
হলো কি করে? ডারউইন অবশ্য একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার ব্যাখ্যা 
হলো এই £__নাকীরা কম লোমওয়াল! পুরুষকেই পছন্দ করে। স্থৃতরাং 
হন্দরী নাবীর প্রিয় হবার জন্যে পুরুষ নিশ্চয় কম লোমাবৃত হবার 
ক্লাস্ত বাসনা পুষতে লাগলো মনে । এই ভাবে ধীরে ধীরে বংশাহু- 
পবস্পবায় পুকষ লোঁমনীন হয়ে পড়ল। কাবণ যে লোমওয়াল! সে বিয়ে 
করাব জন্তে কোন নারী পাবে না। বিষে যদ্দি করতে না পাবে তবে বংশ 
রক্ষা হবে কি করে? অপর দ্দিকে যার লোম নেই সে নারী প্রিয় এবং 
তার বংশেরও বাড বাডন্তভ। কিন্ত নাবী বানরেব কি লোম নেই? 
নারী বন-যাজুষের হয় তে। লোম আগে ছিল না. এখন হয়েছে । সে 
জন্টেই কি আদি নাবীব শরীব লোমাবুতত ছিল না? আচ্ছা, ফ্রেনোলজি 
কি বলে? আমব। যুগ যুগ ধরে জেনে আসছি মার গুণ পাবে ছেলে আর 
বাবাব গুণ পাবে মেয়ে । সুতরাং ডারউইনের ব্যাখ্যাঞ্ছসারে মেয়েদেরই 
লোমহীন হবাব কথা, ছেলেদেব অর্থাৎ পুরুষদেব নয়। 

পুরুষের শবীরে লোম নেই? আছে বিশেষ বিশেষ জায়গাষ। প্রত্যেক 
পুরুষেব থাকে কেশর দাড়ি গৌঁফ, কিন্তু মেষেদেব এসব নেই কেন? 
বৈজ্ঞানিকেরা কি ব্যাখ্যা দেবেন তাব? বানব, বন-যান্থষেব পিঠে প্রচুর 
লোম। কিন্তু বুকে নেই একটুও । মাস্থষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাপার । 
পিঠে নেই কিন্ত বুকে আছে। কি কারণ আমি তা জানি না। ক্রমঃবিবর্তন- 
বাদীবা এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন কিন! জিজ্ঞেস করে দেখুন । 

হান্তকর কয়েকটা যুক্তির কথা শ্তনলেন। এবার চলুন ক্রমঃবিবর্তন- 
বাদীরা ষে সব গুরুতর যুক্তির অবভারনা করে থাকেন সেগুলোর 
আলোচন৷ করি । 

হিমবাহ যুগে মানুষের জন্ম-ুত্র রচনা! করেছিলেন বিবর্তনবাদীরা 
এভাবে £--বানর জাতীয় কোন প্রাণী পরিণত হলে বন-মাছয জাতীয় 
প্রাণীতে £ বন-মান্ষ জাতীয় প্রাণী পরিণত হলো নীয়ানভারখাল নামক 
প্রাণীতে ; কালক্রমে এই নীয়ানডারথাল নামক প্রানী থেকেই আধুনিক আরুতির 
ার্্ষের উত্ভব। মোটকথা, মানব-জাতীব্ব উদ্ভবের প্রাক্কালে এমন এক জাতীক্ক 
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প্রাণী ( পিম্পাপ্রী, গেবিল! প্রভৃতি ) তার পূর্বপুরুষ ছিল যার ছিল শক্ত 
সুপ্উচ্চ পৃষ্ঠদেশ, পশ্চাদগামী কপাল, ছোট্ট মস্তিষ্ক, স্-উচ্চ অসুম নাক ও 
মুখ, বাকানো মেরুদণ্ড ইত্যাদি। আজ থেকে ত্রিশ চল্পিশ বছর আগে 
এই অঙ্থমানটার পেছনে ছিল সে সময়কার আবিষ্কৃত ফসিল বা জীবাশ্মগ্ুলোর 
জোরালে। সমর্থন। কিন্ত, গবেষণা স্তব হয়ে থাকে না। এর মধ্যে আবও 
.অনেকগুলে। জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলো! উপরোক্ত সহজ সরল ব্যাখ্যা- 
টাকে সমর্থন করছে না। প্রথমতঃ, ষে স্প্রাচীন বানর জাতীয় প্রাণী থেকে 
মানুষের উদ্ভব ঘটে থাকবে তাদের উপরোক্ত স্থ-উচ্চ শক্ত পৃষ্ঠ দেশ, পশ্চাদগামী 
কপাল ছোট্ট মস্তিষ্ক ক্ু-উচ্চ অসম নাক ও মূখ বাকানো মেরুদণ্ড প্রভৃতি নেই। 
এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকার স্রান্সভালে আবিষ্কৃত প্লিানথেপাস এবং প্যারান- 
থেপাস জাতীয় প্রাণীদেরও রয়েছে মোজ। মেরুদণ্ড এবং মান্ুুষেরু মতো অন্যান্য 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । এর] যার! বাস করতে! টাশ্যারী যুগের শেষ ভাগে কিংবা 
কোয়টারনাবী যুগের প্রারন্তে তাদের কপাল ছিল মম্থন্নত। এভাবে দেখা 
যায় যান্থষের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে এনথেপাম গ্রুপ বা বানর শ্রেণীর প্রাণীদের 
এমন কি নীয়্ানডারথাল গ্রুপের প্রাণীদের কোন সাদৃশ্ত নেই। এ ছাড়া এমন 
আবও কতকগুলে! উল্লেখযোগ্য চমকপ্রদ জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলো 
বিভিন্ন রকম পরিবর্তনের নিকে অঙ্গুলি সংকেত করছে। এব ফলে উপরোক্ত 
'দ্বি-স্টেজেস্‌ হাইপথিপিল বা “তিন পর্যায়'-অন্থমানকে দুটভাবে আকড়ে 
থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। 

১. & 912৮৪: তাই বলেছেন :-981]5 ৪৮ 01000158900 90০101801- 
0788 ৪০০৮ 96201717009 09561971209 ০06 2100121 00812 
সত: 0016]5 50191906156 ৪150 £8196***--, ৮0886 1000611) 0592 0: 
10081) 1525 08 99 21) 0: 1106 000650 15010081) £0999819+ 01090 
5৬০01036101) 985 1200 17 2 50818100 1105 000 আ৪. 01519810)0- 
45905, 701380 00806 ৪00 17000621019 08109 ০০০011650, 10 
8৮ 2208280910৫ 90121508509 ৪1 19201108015 00215. 
হি প্রখ্যাত নৃততব্ববিদ স্টিফেন ফিউস বলেছেন £-- 

“*১281953/0010981091 ৪৮106190615, 10 819201610 28529 € 028 
1 8৪ 80:96 101 17968186030 80686 &3 60 ০6 10901619015 
.4981160  8615190650 029০6. 25৬ 1561: 006 4659606  ০£ ০ 
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01878101000) 20100 213001)61: 1585 1906 ০6০60 8৫019115 
০0৮96:৮০৫, 1০ 10 19 16810096615 17566125085 25. 25950 0৫ 
056 25119012080 0£ 12150015. 4১5 1289105 0106 15850695 8:০9 
( (965 ), 06 9০6 06 2৮০01580101) 20120 0136 6992 6০ 815001)01 
15 1007615 17500650108], 10: ৪1] 9০609] 2৮102100615 819515. 

অর্থাৎ বিশেষ কোন প্রাণী থেকে বিশেষ কোন প্রাণীর উত্তবের 
কোন স্বস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি । এসব বৈজ্ঞানিকদের অন্থমান মাত্র । 
আর মাস্থষের মতো! উচ্চতর প্রাণীদের কথা বলতে গেলে, ক্রমঃবিবর্তনের 
মধ্যে দিয়ে কোন বিশেষ বিশেষ প্রাণীর থেকে মান্ধষের উদ্ভব এ 
তথ্যটাও পুরোপুরি অনুমান নির্ভর। এ ক্ষেত্রে বাস্তব-নির্ভত কোনরূপ 
প্রমাণ অন্ুপস্থিত। 

'্মান্থন, এসম্বন্বে আরও বিশদভাবে অলোচন। করবার চেষ্টা করি। 

মান্ুষেব পূর্বপুরুষ হিসেবে বৈজ্ঞানিকেব! হাযির কবেছেন পিথেক্যান- 
থে).প।স, হীডেলবাগ, পিল্টভাউন এবং নিয়ানভারথাল নামক ৪টি প্রাণীর 
কঙ্কাল এবং মাথার খুলি। কোন বৈজ্ঞানিক বলছেন : - পিথেক্যানথে।োপাস 
থেকে হীডেলবাঁগ মান্থষেব জন্ম. ভীডেলবাগ থেকে পিণ্টডাউন মানুষের জন্ম 
এবং পিপ্টাডাটন মানুষের থেকে নীয়ানডারথাল মানুষের জন্ম | - অন্যান্য 
কয়েকজন আবার বলেছেন £--না না, তা নয়. মান্থষের ৪টি বংশধরদের প্রাতি- 
নিধিত্ব করছে এরা । একট! বিশেষ ধরনের বানর বংশের শেষ বংস্ধর 
পিথেক্যানথেপাস, হীডেলবাগ তার পরবর্তাঁ মনুন্য বংশের শেষ বংশধর ; 
পিল্টডাউন 'এবং নীয়ানভারথাল৪ একই ভাবে এক একটা লুপ্ত মানৰ বংশের 
শেষ বংশধর | এখন প্রশ্ন হলে! এই এরাই যদি ক্রমঃবিবর্তনের মাধামে মান্য 
স্ষ্টি 5ওয়াঁব প্রত্যেকটা! পর্যায়ের শেষ বংশধব হয়ে থাকে তাহলে তাদের বংশ 
ধবের! 'মআাসলো কোথেকে ? হীভেলবাগ বা নীয়ানডারখালরাও কোন বংশধর 
রেখে যায়নি। তবে? এইচ, জি, ওয়েল্স্‌ তাই তার “আউটলাইন অব 
:হিস্ট্রিতে' (পৃঃ ৬৭) বলেছেন £ আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে পিথে- 
ক্যানখেপাস থেকেই মানুষের জন্ম হয়েছে। 

ডারউইন নিজেও স্বীকার করেছেন :-আমবা যখন তন্ন তন্ন করে খুজি 
খুন কিন্তু এটুকু প্রমাণ করতে পাঁবি না ষে কোন বিশেষ ধরনের জীব জস্তর 

কোন উল্লেখযোগা পরিবর্তন ঘটেছ* *ড/2৩7 আও 
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পিথেক্যানখেপাস, হীডেলবাগ পিণ্টডাউন এবং নীয়ানভারথাল এই' 
বিশেষ ৪ রকমের প্রাণীর মধ্যে যদি কোন উল্েখষোগ্য পরিবর্তন না ঘটে 
থাকে 'ত মানুষের জন্ম হলো কি কবে? অথবা বানর থেকে মানুষের জন্ম 
হলো কি করে? 
বৈজ্ঞানিকদের হিসেব মতে হীডেলবাগ-মানব বেঁচেছিল আজ থেকে 
ছুলাখ বা তিন লাখ বছর আগে। এই অসংখ্য বছরগুলোতে নিশ্চয় কোটি 
কোটি নর বানর (৪9-1081) ) বেঁচে থাকবে । কিন্ত তারা কোথায়? বানর 
আর মানুষের মাঝামাঝি পায়ের যে প্রাণী তাদের-কঙ্কাল কোথায় পাওয়া! 
গেছে? তাহলে আদৌ কোন নর বানর ছিল ন1? অর্থাৎ বানর থেকে নবের 
স্থ্টি হয়ানি? 
এইচ, জি, ওয়েল্সের মতে সোলিউটারের মুক্ত শিবিরে নাকি প্রতি বছর 
খখ্য ঘোড়ার সমাবেশ হতো । এই জায়গাটা! খনন করে এক ল্ক্ষ ঘোড়ার 
কঙ্কাল পাওয়া গেছে। নর বানরের কথ যদি সত্যি হয় তাহলে একপজে 
অতগুলে। নর বানরের কঙ্কাল এক জায়গায় পাওয়া যাবে না কেন? ডঃ আলেস্ক 
হাভলিকার (71151581) বলেছেন, অন্ত একটা জায়গায় পাওয়া গেছে 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের ২০০,০** ঘোড়ার কঙ্কাল। তাই প্রশ্ন ওঠে বৈজ্ঞানিক 
হিসেব মতে ৭৫০০০০ বছর ধরে ষে কোটি কোটি নর বানর এবং নর বানরী 
বেঁচেছিল পূর্থিবীর বুকে তারা গেল কোথায়? কোথায় তাদের চিহ্ু? কোটি 
কোটির জায়গায় মাত্র চাব্রটি। তাও আবার পূর্ণকঙ্কাল নয়। এ কঙ্কালের 
কোন অংশটা যে বানরের আর কোনট! যে মানুষের তাও বুঝে বঠা 
মুশকিল । 
আযনথেপলঙ্জি বা মানুষের বিজ্ঞান কি কোন স্থির সিদ্ধাস্ত নিতে পেরেছে? 
তার শুধু অনুমান করছে। দৃঢ়ভাবে কিছু সমর্থন করতে পারছে না। উদাহরণ 
স্বরূপ আমি পিক্টডাউন মাঞ্গষের কঙ্কালের কথ। বলছি। এই কঙ্কাল নিয়ে সে 
কীছৈহৈনৈরৈকাণ্ড। এই কঙ্কালট। যাও বৈজ্ঞানিকের! তার নাম দিলেন 
'$ইওয়ানথধোপাস বা প্রত্যক্ষ মানব। তার সময় ছুলক্ষ বছর। কিন্ত 
মহাকালের কী নির্মম পরিহাস । শেষ পর্ধস্ত আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে 
পরীক্ষা করে দেখা গেল পিশ্টভাউনের যে নমূলা সেটায় মধ্যে আছে কী 
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প্রবীন কঙ্কাল-_তার সঙ্গে একটা বানরের দেছের কিছু অংশ যে বেঁচেছিল 
একশ বছর আগে কিংবা তার৪ আগে অথবা তান্ুও কিছু পরে। মান্ষের 
জন্মের ইতিহাস নিয়ে কি তামাশা, কী চাতুবী ; কী প্রতারণা! ! বিদগ্ধ 
বৈজ্ঞানিক মহুল শেষ পর্যন্ত পিপ্টভাউন কঙ্কালটাকে নিজেদের গবেষণাগার 
থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন দুরে । আ্যানথে পোলজিস্ট বা নৃতত্ববিদরা”ত 
তার কথা ভূলতে পারলেই বেঁচে যান। যেজায়গায় পিপ্টভাউন কন্কালটা 
পাওয়া গিয়েছিল সে জায়গাটাকে সরকারি ভাবে প্রাীন যূলাবান স্বতির 
তালিক! থেকে বাদ দেওয়! হয়েছে । কঙ্কাল এবং খুলি নিয়ে নাড়াচাড়া 
করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা তাই এখন খুব সাবধানে পা ফেলছেন ভবিস্তাতে 
যাতে এ রকম ভাবে বোকা! না বনে যান তারা! | (৬৪) " 

একটু পরে আমি আরও কতকগুলো কঙ্কাল ও মাথার খুলির কথ বলছি। 
তার আগে বৈজ্ঞানিকেরা কি ভাবে সত্যকে চাপ! দিসে মিখ্যাচরণের 
মধ্যে দিয়ে অন্ধভাবে শুধু নিজেদের মন্তবাদটটকেই প্রতিষ্টিত করতে চান 
সে সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা বলে নি। মি 

বেশীদিনের কথ! নয়। সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরবরা ছাত্রদের নিয়ে 
একটা আলোচনা সভা! বসিয়েছিলেন। মান্ত্রাজেব প্রেসীডেন্সি কলেঞ্জের 
জীববিদ্ঠার প্রফেসর মিঃ ওয়েকলী বায় দিচ্ছিলেন ক্রমঃবিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে। 

কিন্তু, সিংহল বিশ্ববি্ভালরের পি, এউচ, ডি, ডিগ্রিধারী একজন 
প্রফেসর ক্রযংবিবর্তনবাদের ত্বপক্ষে বলতে গিয়ে বললেন অশ্বের বংশপঞ্জাঁর 
কথা । বললেন £_-অশ্থের এই জন্মপঞ্জী থেকেই কি এ কথাটা! প্রমাণিত 
হয় না যে ক্রমঃবিবর্তনবাদের সুত্রটা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। শুনে প্রফেসর 
ওয়েকলী বললেন-_অন্যান্ত আরও অনেক প্রফেসরের মতো আপনিও 
হয়ত ভেবে থাকবেন থে এ অশ্বের জীবাশগুলোকে সুরে স্তরে সাজানো 
ম্বত্তিকা বা শিল! রাশি থেকে উদ্ধার কর! হয়েছে যেমনট' সাজিয়ে রাখা 
হয়েছে নিউইয়র্ক মিউজিয়ামে । আপনি হয়তে! জানতেন না একট! একালের 
অশ্বের খুর খুঁজে পাওয়া গেছে কোলোরাভোর প্রাচীন স্তরে-_ইউহিপুসের 
হাড়গুলে! থেকেও প্রাচীন । অশ্বের বংশপঞ্জী সংক্রান্ত এই যে সত্যোদৃঘাটন, 
এটা ক্রমঃবিবর্তনবাদের সাহায্যে যারা অশ্বের জন্ম ইতিহাস উদ্ধার করতে 
চান তারা জানেন না, কিংবা! জানলেও সত্যকে চাপা দিতে চান নিজেদের 
দুর্বলতা ঢাকবার জন্তে। আমরা যে সব পাঠ্য বই পড়ে খাকি সে লব 


€১৭৩.) 


পাঠ্য বইয়ে ক্রমঃবিবর্তনবাদ বিবোধী যে সব তথ্য ও যুক্তি রয়েছে সেগুলোর 
স্থান হয় না__স্থতরাং ক্রমঃবিবর্তনবাদ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অসম্পূর্ণ ও 
একপেশে । বস্ততঃপক্ষে ভূ-তত্ব বা জিওলজি ক্রমঃবিবর্তনের স্বপক্ষে 
কোন ন্ুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম। এ সম্পর্কে ভূতান্বিকদের কোন 
জোবালে। সমর্থন নেই। এমনকি ডারউইন নিজেও বলে গেছেন £--0০০1০- 
£5 235825015% 00965 200 15৮62] 8105 50101) 111)615 £1802৫. 
02£81)10 017811), 2100 01)15 15 179611785 0122 10056 010510005 8150 
581£10085 00120610195 01780 ০80 ০০ 01520 2811856 0186 01860: ০0: 
৪৬091003019 (৮০1 11 08£6 49). 

ডারউইন তার বইতে হবে হয়তো, ছিল হয়তো, মনে করা যায় এ ধরণের 
ভাষা ব্যবহার করেছেন। এর থেকে কি এ কথাটাই প্রমাণ হয়ন! যে নিজের 
মতবাদটাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানাবার মতো যথেষ্ট মাল মশল। তার ছিল না? 
এদিকে তার শিষ্যরা! অথব। তার মতবাদের সমর্থকর্দের কাগণ্ডকারখান। দেখুন । 
স্যার আর্থার কীথ নামক একজন বৈজ্ঞানিকের কথাই বলছি। বৈজ্ঞানিক 
মহলে তার খুবই নাম ভাক। এমন একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর কিন! সত্যকে 
চাপ। দেবার চেষ্টা! তার একটা গবেষণামূলক গ্রন্থে তিনি ক্যালাভ্যারাস 
এবং ক্যাসটিনিভো'তে যে মাথার খুলিগুলে! পাওয়া গেছে সেগুলোর কোন 
উল্লেখ করেননি । অথচ এ খুলিগুলে। তার সময় পর্যস্ত যতগুলে। নর-বানরের 
খুলি পাওয়! গেছে সেগুলোর থেকে অনেক বেশী প্রাচীন । প্রফেসর ই, 
ডুরোইস”'ও একই ধরণের অপচেষ্টা করেছেন। তিনিও মানুষের কক্কাল হাত মৃখ 
মাথার খুলির কথা গোপন করে গেছেন যদিও এ মাথার খুলি পিথেক্যান্‌- 
খেপাস বা জাভা নর বানরের একই সঙ্গে একই স্তরে আবিষ্কৃত হয়েছিল । 
প্রশ্ন করতে পারেন কেন তারা সত্যকে গোপন করেছেন? লোজ] উত্তর :-- 
যে কংকাল মঞ্গার খুলি তাদের মতবাদের স্বপক্ষে সেগুলোকে নিয়ে তাব৷ 
মাতামাতি করেছেন; কিন্তু যেগুলো তাদের মতবাদের বিপক্ষে সেগুলোকে 
তারা সভয়ে এড়িয়ে গেছেন। হেকেল*ত নিজেই শ্বীকার করেছেন তিনি 
গর্ভস্থ সন্তানের চিত্র নিয়ে কারসাজি করেছিলেন তাধ বায়োজেনেটিক 
ল'কে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্তে। বুঝুন এবার বৈজ্ঞানিকদের যাহাত্ম্য। 

১৯৬৯. সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্যার্বিসের ইউনেক্কো। (09০0) 
বিন্ডি-এ আ্যানথে পোজিক্যাল এবং প্যালিওনটোলোজিক্যাল কংগ্রেসেন্ধ, 
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অধিবেশন বসেছিল । সেই কংগ্রেসে মানুষ যে নিয়ানভারথাল মানের 
বংশধর এই তথ্যটাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল সর্বপ্রযত্বে। ঘোষণা করা' 
হয়েছিল, যে মান্য সর্ব প্রথম পাথরের অস্ত্র সন্ত্রও হাতিয়ার তৈরী করতে 
শিখেছিল এবং মৃতের পূজো! করতো তার জন্ম আজ থেকে ২০১০*,** বছর 
আগে। 

১৯৫৯ সালে ডঃ লিকী তখনকার দিনে পরিচিত নব কঙ্কালগুলোর চেয়েও 
প্রাচীন কঙ্কাল আবিষ্কার করলেন। সেই সব মানুষ টাঞ্জানীয়ার ওল্ডুভাইয়ে 
বাস করতো আজ থেকে ১৮০,০০০ থেকে ৮০০১০০০ বছর আগে। এ 
কঙ্কালের নাম জিনজ্যানথেোপাস ওস্ট্রযালোপিথেকাস। ১৯৬২ সালে তিনি 
আবিষ্কার করলেন কেনিয়াপিথেকাস যাবু বয়ন ৫০১০০০,০০০ বছর। ১৯৬৩. 
সালে তিনি দাধী করলেন গল্ডুভাইয়ে ষে নতুন হোমোহ্যাবিলিস খুজে 
পাওয়া গেছে সেটা মাস্ছষের উৎপত্তি বিষয়ক যে মতবাদগুলো বহাল তবিয়তে 
রাজত্ব করে আসছে নৃতত্ববিদ এবং অন্যান্ত ক্রমঃবিবর্তনবাদীদের মস্তি এদ্দিন 
ধরে সেগুলোর মূল ধরে দিয়েছে টান। ্ৃতরাং এ সব মতবাদের বৈজ্ঞানিক 
তথ্য প্রমাণ সম্বন্ধে ষথেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। মান্ষের জন্মের ইতিহাস 
খুজবার নতুন পদ্ধতি খুজতে হবে। 

১৯৬৯ সালের ইউনেস্কো অধিবেশনের প্রাক্কালে ইয়নে বেবীরোল 
(55007) [২৮5:০]) লে মোন্ডে'তে লিখেছিলেন :₹-_ মান্থষের মতো 
অবিকল দেখতে প্রাণীরা আজ থেকে ২০ লক্ষ বছর আগেবাস করতো 
পৃথিবীতে এই সত্যোদঘাটন ক্রমঃবিতর্তনবাদীছ্ধের চিস্তাবাজ্যে বিপ্লব এনে 
দিয়েছে। 

এ পর্ধস্ত মান্ষের যে বংশপজ্জী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা! ভালভাবে পরিচিত 
তা হলো। এই £-_ প্রথমে ওস্ট্যালোপিথেকাস। কিন্তু, এখন এমন একটা প্রাণী 

আব্ষ্কিত হয়েছে যেটা ওসট্রযালোপিথেকাসদের সমসাময়িক-_কিস্তু দেখতে 
অবিকল মানুষের মতো । ডঃ লীকির মতে এই নতুন আবিষ্কার হোমো 
'হ্যাবিলিসই আমাদের পূর্ব পুরুষ ;. অন্যান্ত হোমোনিড্‌দের € ওস্ট্যালো- 
পিথেকাস, নীয়ানডারথাল প্রভৃতির ) সঙ্গে মানুষের কোন সম্পর্ক দেই। ওর! 
কোন উত্তর পুরুষই রেখে যায় নি। 

ডঃ লীকি ইংল্যাও্, ফ্রান্স, জার্মানী, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে বক্তৃতা দিক 
বেড়িযেছিলেন £-- মানুষের মাথার খুলির এমন জীবান্স ব! ফসিল পাওয়া 
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গেছে যে মাথার খুলিকে দেখলে মনে হবে সেটা যেন কোন আধুনিক 
মানুষেরই মাথার খুলি, অথচ, এ জীবাশ্রটা খুবই প্রাচীন। তাহলে কি এই 
সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে ত্রিশ হাজার বছর, এমন কি তারও আগে 
আজকের মতো! আধুনিক মানব বাদ করতে! পৃথিবীতে 10৬৬) ভ্রমঃ- 
বিবর্তনবাদীরা! দয়! করে উত্তর দেবেন? ২৮-১০-৭৪,এর খবর, ইথিওপিয়ায় 
অন্থসন্ধানরত আমেরিক! ও ফরাসী অভিষাত্রীদল ঘোষণ। করেছেন প্রাচীনতম 
মানুষের এমন একটি দেহাবশেষ খু'জে পাওয়। গিয়েছে যা পৃথিবীতে মানুষের 
উত্তব সম্পর্কে পূর্ববর্তী সব ধ্যান ধারণ! পাণ্টে দিতে পারে । এই নবকস্কালটি 
প্রায় ৪* লক্ষ বছবের মতো পুরোনো । মানুষের আবির্ভাবের তারিখটা 
এভাবে আরও পেছনে চলে যাচ্ছে । 
কঙ্কাল আব মাথার খুলি নিয়ে যতোই গবেষণ। চলছে ততোই মানুষের 

জন্ম-ইত্তিহাস পেছিয়ে যাচ্ছে এবং যে সব খুলিগুলোকে ক্রমঃবিবত নবাদীরা 
মান্থষেয় পূর্ব পুরুষদের মনে করে আসছিলেন এবং মুখাতঃ যেগুলোর ওপর 
ভিত্তি করেই বিজ্ঞানীর! ক্রমঃবিবর্তনবাদের ভিত্তি বুচন! করেছিলেন মে 
গুলোকে আজ আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবার সময় হয়েছে। 

মান্য কি শুধু খুলি সর্বস্ব যে তার জন্ম-ইতিহাস একমাত্র খুলি আর কষ্কালের 
মধ্যে নিহিত থাকবে? মানুষ পণ্তর থেকে আলাদা তার মস্তিষ্কের জোরে। 
অন্ত প্রাণীর ষা নেই তার ত৷ আছে-__তার কৃষ্টি আছে, সংস্কৃতি আছে, সভ্যতা 
আছে। তাই, মানুষের জগ্ম-ইতিহাস একমাত্র খুলি-সর্বন্ব হতে পারে না। 
অন্তান্ত সরীস্থপ, পশুপাখীর বেলায় খুলি এবং কঙ্কালই একমাত্র বিবেচ্য হতে 
পারে যেহেতু ওসব সরীস্থপের কোন কৃষ্টি সংস্কৃতি সত্যতা নেই এবং ও সবি 
কোন নিদর্শনই তারা রেখে যেতে পারে না অনাগতকানের তিহানিক 
গবেষকদের 'উন্ে। ছুঃখের বিষয়, এতকাল ক্রমঃবিবত নবাদী বৈজ্ঞানিকেরা 
যতোটা খুলি কঙ্কাল নিয়ে নাড়া চাড়া করেছেন ততোটা করেননি মান্থষের 
সভ্যতা সংস্কৃতির বেলায়। তাদেরই বা দোষ কি, দশ বিশ ত্রিশ হাজার লক্ষ 
বছর আগের মাহষ যে সভ্য সংস্কৃতি-পরায়ণ, কৃষ্টিবান হতে পারে এ তারা 
ধারণাই করতে পারেননি । ৃ 
আজ থেকে প্রায় ১২০০০ থেকে ২”০** বছর আগের অনেকগুলো লিল্প 
নিদর্শন: আবিষ্কৃত হয়েছে ফ্রান্সের সোলুাটার শহরে। আমরা আমাদের 
“আত্মকের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ওসব 'সামগ্রি অত্যাবস্তক নয. 
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মানুষের দৈনন্দিন জীবনে । অথচ, আজকালকার বৈজ্ঞানিকদ্দের মতে 
১২০০০ থেকে কুড়ি হাজার বছর আগের মান্থষের ছিল আদিম অসভ্য 
জীবন-_পশ্তর মতে! খাবার সংগ্রহ করা নানা রকম শক্রর মোকাবিলা! করা, 
শীতাতপের হাত থেকে আত্মরক্ষা কর! প্রভৃতি কাজে এতো! বেশী ব্যস্ত থাকতো 
যে তারা অপ্রয়োজনীয়, অনাবশ্ঠক কোন কাজ করবার ফুরসৎই পেতো না। 
সোলুটার শহরে অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহানিক যুগের যে সব নমূনা! পাওয়া 
গেছে সেগুলোর মধ্যে আছে মূল্যবান পাথবেব ওপব নানা রকম অতীব ুন্দর 
স্ঙ্ক্ কারুকার্ধ, শিল্পচাতুর্য। তাদের ছোতব্রা এবং বর্শাফলকের এমন সুন্দর 
নমূনা পাওষা গেছে যেগুলো দিয়ে নিধন করা কিংবা সেগুলোকে জীবন 
সংগ্রামের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার কর1 অসম্ভব। এগুলোকে 
শুধু ব্যবহাব কবা যেতে পাবে গৃহসজ্জার কাজে । সোলুটাবে হাড়ের এমন 
নুচ্ক্ব ছু'চি আবিষ্কৃত হয়েছে য। আধুনিক সেলাই-বিশেষজ্ঞরাও অতি সাগ্রহে 
লুফে নেবেন ছুলভ সামশ্রি হিসেবে । ও জাতীয় ছুঁচ দিয়ে নিশ্চয় সুন্দর 
অত্যাধুনিক পোষাক তৈরী করা হতো । 

১৭৮ পৃষ্ঠার চিত্র দুটো লক্ষ্য করুন। প্রথমটা আবিষ্কৃত হয়েছে ফ্রান্সের 
লুসাক নামক স্থানে। এই চিত্রটা আজ থেকে ১২০০০ থেকে ১৬০০০ বছর 
আগের ম্যাগ্যালেনিয়ান যুগেব সাক্ষ্য বহন করছে। এ নারী মৃত্তিটাকে 
দেখে কি আপনাদেব কোন আদিম গুহাবাসিনী মনে হয়? ওর বেশ ভূষায় 
চেহারায় একট! অত্যাধুনিক ছাপ । অথচ আজকালকার গোরা প্রাগৈতিহাসিক 
এবং ক্রমঃবিবর্তনবাদীদেব মতে ম্যাগড্যালেনিয়ান যুগের মানুষ গাছের 
ছাল আর পশুর চামডা পরে লঙ্জ! নিবারণ করার চেষ্টা করতো মাত্র। ডান 
দিকের চিত্রটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা গুহ! চিত্র । আবিষ্কৃত হয়েছে 
কালাহারি মরুভূমির একটা গুহায়। লোকটা দস্তানা পরেছে, বুট জুতো 
পরেছে এবং আমাদের অচেনা অথচ হথদৃশ্ত অন্তান্ত পোষাক । 

ইউরোপ এবং আফ্রিকায় অরিগন্তাসিয়ান এবং ম্যাগড্যালেনিয়ান যুগের 
এনবুকম আরে! অনেকগুলে৷ চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে য। দেখলে এতে! বেশী 
চমকপ্রদ ও অত্যাধুনিক মনে হয় যে, কোন কোন বিশেষজ্ঞ ওসব চিত্রডলোকে 
জাল জিনিস হিচসবে অভিহিত করতে ছাড়েননি । তাদের ধারণা, এ যুগের 
কোন শিল্পি ওসব জীবন্ত শিল্প হঠ্ি করে সেগুলোকে ১৫০*০, ২০১০ বছর 
'াগের বলে চালাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু, অন্তান্থা সৎ স্বাধীনচেতা 


€ ১৭৭ ) 
১২ 


গবেষকরা দীর্ঘ দিন গবেষণা করে এ কথাটাই প্রমাণ করে গেছেন যে সত্যি 
সত্যিই ওসব গুহা চিন্ত্র ম্যাগ ভ্যালেনিয়ান বা অরিগ্‌ন্তাসিয়ান যুগের হৃষটি। 





€ ১৭৮ ) 


এদের মধ্যে আযাবি ব্রা,ইল (৮৪ 8:5511) এবং স্বধার্ট সিলভারবার্গ'এর নাম 
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । এখন ক্রমঃবিবতনিবাদীদের আমি কতকগুলে! 
প্রশ্ব জিজ্ঞেস করছি । আশা করি তারা সেগুলোর সুত্বর দিতে পারবেন। 

নেভ্যাদার ফিসার ক্যানিয়নে চুনা পাথরের ওপর টিয়াপিক যুগের 
একটা ছাপ আবিষ্কৃত হয়েছে । ছাঁপট1 একট? জুতোর তলার । অস্পষ্ট চোখে 
পড়ছিলে। সেলাইয়ের ছিদ্রগুলে! ৷ যুগটা ডাইনোসরদের । ভাইনোসররা 
কি জুতো পরতো? তাদের কয়টি পা ছিল? চারটে পায়েই জুতো পরতো ? 
বৈজ্ঞানিকেরা! কি উত্তর দেবেন? ডাইনোসবরা যদি চার পায়ে জুতো না 
পরে থাকে, জুতো তৈরীর বিদ্ে বুদ্ধি তাদের নাই থাকেত পৃথিবীর বুকে 
তখন নিশ্চয় ছু পা-ওয়াল! বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সভ্য জীবদের অস্তিত্ব ছিল। তারা 
কি মানুষ, না দেবতা ? বৈজ্ঞানিকেরা কি উত্তর দেবেন? 

সোভিয়েত রাশিয়ার প্যালিওন্টোলোজিক্যাল মিউজিয়মের ডাইরেক্টর 
প্রফেসর কে. কে. ফ্লোরেভের কাছে প্রাচীন যুগের একটা বাইসন বা মহিষের 
মাথার খুলি রক্ষিত আছে। খুলিটা এতে প্রাচীন যে আমাদের পূর্বপুরুষ 
গুহামানবদের মাথার থুলিগুলোকেও যথেষ্ট নতুন মনে হয় সে তুলনায়। 
খুলিটা প্রায় এক কোটি বছরের মতো পুরোনো । ওটের মাথায় একটা 
বুলেটের ছিদ্র রয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে এটেই প্রমাণিত 
হয়েছে যে পণ্ডটা এ বুলেটের আঘাতে মার যায় নি। কারণ, তার 
জীবন্দশাতেই ঘা+ট! শুকিয়ে গিয়েছিল। মাচ্ছষ বড় জোর যখন বানরের 
স্তরে তখন কে কিসের সাহায্যে এ জন্তটাকে আঘাত করেছিল ? 

উত্তর রোডেশিয়ার ব্রোকেনহিলে আদিম মানবের একটা মাথার 
খুলি পাওয়া গেছে, যেটা নাকি ৪*,*** হাজার বছরের পুরোনো । 
লগ্ডনের হিস্ট্রি মিউজিয়ামে সেটে রক্ষিত আছে। ওটার মাঝখানে একটা 
পরিষ্কার গোলাকার ছিদ্র রয়েছে। কোন পাথুরে অস্ত্রেরে আঘাত. 
পেলে কিংবা কোন বৃহৎ প্রাণীর দাত বা সিং এর. গুতো 
খেলে এ ছিদ্র থেতলে যেতো, অমন সুন্দর গোলাকার 
হয়ে থাকতো। না নিশ্চয়। তা হলে কি ওটে একটা বুলেটের ছিন্্? 
ঙঁ (খুলিটার বিপরীত অংশটাঁও নেই। তাই, বিশেষজ্ঞদের অভিমত, . 
হাট এঁটে বুলেটের “ছিজই হবে। চল্লিশ হাজার বছর আগেও বুলেট! 
. কি ছিল এ আঙ্নেরাস্্? ওরা কারা? মানুষ, দেবতা, না দানব? 


(১৭৯ ) 


দক্ষিণ পশ্চিম কোন্টারিকায়,। গোয়াতেমালা এবং মেক্সিকোয় 
কতকগুলো পাথরের বল পাওয়া গেছে-_-খুবই স্থমন্থণ। কালো ছিনিসেরও 
যেন দ্যুতি বেরুচ্ছে। এ বলগুলোর কোন কোনটার” ওজন বেশ 
কয়েক টন, কিন্তু শক্ত আগ্নের় পাথর কেটে কুটে মস্থণ করে বলের 
আকার দিলো কারা, কিসের সাহায্যে? যেখানে পাওয়া গেছে 
বলগুলোকে সে জায়গায় আশে পাশে কোন যন্ত্রপাতি পাওয়। যায় নি। 
আর পাথরগুলোকেও বেশ দূর থেকে আনা হয়েছে। বলগুলে' কি 
উদ্দেস্তে তৈরী কর] হয়েছিল? বলগুলে! কোন যুগের? কোন সভ্যতার? 
পাথরগুলোকে কারা কিসের সাহায্যে পর্বত শীর্ষে তুলে এনেছিল, কিংবা 
বলগুলোকে সেখানে স্থাপিত করেছিল কি উদ্স্তে ? (৫৫) 

কতকগুলো! বল ত্রিভুজাকারে সঙ্দিত। তাই অনেকের ধারণা এ 
বলগুলোর কোন নক্ষত্রবিদ্তাবিষয়ক কিংবা ধমর্ণয় তাৎপর্য থেকে থাকবে। 
সে যাই হবে হোক বিশেষজ্ঞদের ধারণা এ বলগুলে! যারা তৈরী 
করেছিল তারা সভ্যতার দিক দিয়ে খুবই উন্নত ছিল। (৪৮011 
[119601:5 111968210 5600 1955 0১ 4) গবে্ষণ। চলেছে, 
পুরাতত্ববিদরা এ নিয়ে এখনো মাথা ঘামাচ্ছেন। আমি তাদেরকে 
আরও তাগাদ। দিয়ে প্রশ্নটা জিজ্ঞেমন করছি :-_এ কাদের কীততি? 

১৯৬০ সালে টি, জি, গ্রিটসাই এবং আউ, জে, ইয়াটটমকো৷ সোভিয়েত 
রাশিয়ার ওডেসা'তে উটপাখী, উট এবং হায়েনার কতকগুলো হাড় খু'জে 
পেয়েছিলেন। সেগুলো প্রায় দশ লক্ষ বছরের পুরোনো । তার! দেখলেন 
হাড়গুলোর ওপর কে যেন স্থদৃশ্ঠ কারুকার্য করেছে কেটেকুটে। ছিন্ত্রগুলে! 
ছিল নিখু'ত, যে সরু লম্বা খাতগুলে! কাঁটা ছিল জাও খুব পরিচ্ছন্ন, নজর 
কাড়ার মত! । বিশেষজ্ঞরা রায় দিলেন ওগুলোকে কোন অন্তর দিয়ে কাটা 
"হয়েছে, তারপর সেগুলোকে কর! হয়েছে মস্থণ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মতবাদ 
অনুসারে দশ.লক্ষ বছর আগে কি মানুষের অস্তিত্ব ছিল পৃথিবীতে? থাকলেও 
'তান্া এমন একট! আদিম পর্যায়ে ছিল যে তাদের মধ্যে উপযোক্ত কোন 
ক্ষ কারশিল্পী ছিল না এটা নিশ্চিত। তাহলে পশুপাখীর হাড় দিয়ে হু 
' কারুকার্য সব কাদের স্থষটি? 

আরও একটা প্রশ্ন আমি বৈজ্ঞানিকদের কাছে রাখছি। /রানি। 
কথা। ব্বাশিয়া এবং চীনের একদল পুবাতাত্বিক অভিযান চালিয়েছিলেন 


(১৮০৭ / 


গোবি মরুভূমিতে । তাদের পুরাভাগে ছিলেন ডঃ চৌ মিজ চেন্। তারা 
আবিষ্কার করলেন মরু পাথবের ওপর খোদিত একট! জুতোর ছাপ । পৰীক্ষা 
করে দেখলেন ছাপটা কয়েক মিলিয়ন বছরের পুরোনো । বিপদে পড়লেন 
তাবা, কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পেলেন না । বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মতে কোটি বছর 
আগে পৃথিবীতেত প্রাণীব অস্তিত্বই ছিল না । (৫৪) 





চিত্রটা দেখুন । স্ফষটিকের একটা মাথার খুলি । ছু'লক্ষ বছর আগেকার 
কোন স্থদক্ষ শিল্পি ছিলেন ওটার বপকার ? (৫৫২) 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদেব মতে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটবাব আগে 
বাস করতো! বিবাট বিবাট আকারের নানাবিধ সবীন্থপ,--টজ্ঞানিকের। যার 
নাম দিয়েছেন ভাইনোসর | প্রত্বতান্তিকর! পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ষে সব 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প আবিষ্কার করেছেন সেগুলো৷ থেকে এটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে 
ও সব গুহাচিত্রে যে সব প্রাণীদের চিত্র আকা বয়েছে সেগুলো অধুন। বিলুগ্ 
লক্ষ লক্ষ বছর আগেরকার অতিকায় বৃহৎ প্রাণী । ১৯২৪ সালে ডোহেষি 
সাক্কে্টিফিক এক্কপেডিসন উত্তর এরিজোনার হ্যাভা গুপাই ক্যানিয়নের 
একটা ওহায় পাথরে খোদাই করা! কতকগুলে! চিত্র আবিষ্কার কষেছিলেন। 
বৈআচানীরকের। দেখেছিলেন ওখানে ষে সব প্রাণীদের চিত্র আকা সেগুলো 
'্টাইব্যানোসরাশ” ছাড়া আব কিছুই নয় । ওগুলে। বুয়েছে পেছনের পাসে 


€ ১৮১ ) 


ভর করে। ওর্গনের “বিগ সেনডি রিভারে"র অন্থঠ একটা গুহা চিত্রে যে 
সব প্রাণীর চিত্র আকা সেগুলোর নাম “স্টেগোসরাস”' পৃথিবীর মাটিতে 
মানুষ পা রাখার আগে এসব প্রাণী বাস করতো । লেখক এবং প্ররত্বতাত্বিক 
এ. হাযাট ( 58৮6) ভেরিলের মতে পানামাব কোকল সিরামিকসে যে 
প্রাণীটার চিত্র আকা! সেটার নাম হলো টেবোড্যা কটিল (0965:০80651) যেটা 
নাকি মান্থষের এক ইয়ন্‌ (০০০ ) আগে বাস করতো পৃথিবীতে | পিস্‌কে' 
পেরুর সগ্নিকটে নাজকা জেলার কারুকার্য করা প্রাচীন পাত্রে প্রফেসর জুলিও 
টেলে! (611০ ) ইলামা”র (1118029 ) চিত্র অস্কিত দেখতে পেয়েছিলেন । 
এ প্রাণীর পায়ে পাচটি আঞ্গুল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পায়ে পাচটি আঙ্গুল 
বিশিষ্ট ইলামার একটা কঙ্কাল আবিষ্কার করেছেন প্রত্বৃতাত্বিকর। ' এ জাতীয় 
প্রাণী বান করতো! পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ বছর আগে। যে সময় এসব প্রাণীরা 
বেঁচেছিল পৃথিবীর বুকে তখন যদি মান্থষের জন্ম না হয়ে থাকে পৃথিবীতে 
অর্থাৎ মানুষ যদি ওসব প্রাণীকে স্ব-চক্ষে না দেখে থাকে তাহলে ওসব চিত্র 
আকা হলে কি কবে? ন্রতরাৎ, বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে এ 
সিদ্ধান্তই নিতে হয় যে পৃথিবীর বুকে যখন টাইবর্যানোসবাস, স্টেগোসরাস 
প্রভৃতি অতিকায় জরীন্থপ শরীর জন্বরা বাস করতো তখনও 
পৃথিবীর বুকে বিচবণ করে বেডাঁতো দ্বি-পদবিশিষ্ট মানুষ নামক 
বুদ্ধিমান প্রাণী । 

অনৃশ্ঠ পরিবর্তন এবং উল্লেখষোগ্য পরিবর্তন কোনটার সাহায্যেই্ত 
প্রাকৃতিক নির্বচন এবং ক্রগ£বিবর্তনবাদ শ্ত্র্কে প্রমাণ করা যায় না। 
আমেরিকার প্রারুতিক ইতিহাস বিষয়ক যাচুঘরের প্রাক্তন ডাইবেকঈর 
ডঃ ওস্বোর্ণ হয়তো পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী নর বানরের মাথার খুলি 
পরীক্ষা কবে 'দখবার স্ৃযোগ পেয়েছেন সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের তুলনায়্। 
তার মতে £-_নর-বাঁনরেব যে স্থৃত্র সেটা নিতান্তই ভূল, সেটা বিপথেই 
পরিচালন! করেছে শুধু বৈজ্ঞানিকদের | এ স্ুত্রটাকে আমাদের গবেষণ! থেকে 
বাদ দেওয়া উচিৎ+আমাদের সাহিত্যে, পাঠ্য বইয়ে তার যেন কোন 
উল্লেখ না থাকে । এই কটু কথা কয়টি বলে ফেলেই ওসবোর্ণ'সাহেব কিন্তু সঙ্গে 
অঙ্গে আবার আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিক্ষেন --এ কথা কয়টি কোন বাগ 
কিংবা মান অভিমান, কিংবা! কোন রকম সংকীর্ণ দৃিভঙ্গী-জাত্ক নয় ; 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিছক সত্যান্বেষণের খাতিরে কথা কয়টি বল! 


(১৮২ ) 


হচ্ছে। বানরের পিছনে ন! ছুটে নতুন ভাবে নতুন পথে মানুষের জন্মদাতার 
অন্বেষণ করবার জন্তেই তিনি কটুকথা কয়ট! শোনাতে বাধ্য হচ্ছেন। 

জীবাশ্ম বিশেষজ্ঞদের রাজপুত্র হিসেবে খ্যাত হার্ভাভ ইউনিভাপিটির 
লুইস আযাগসিজ তার বিখ্যাত বইতে (৬৯) লিখেছেন £__একজন জীবাশ্মবিদ, 
হিসেবে প্রথম থেকেই আমি ক্রমঃবিবর্তনবাদীদের মতবাদ ও বাদান্বাদ 
থেকে নিজেকে বাচিয়ে এসেছি। কারণ, প্রকৃতির শিলাস্তরের ভাজে ভাজে 
প্রাণী দেহের যে নমুনা পড়ে রয়েছে সেই নমূন। অর্থাৎ জীবাশ্রাশি বিভিন্ন 
প্রাণীৰ জন্ম বৃত্তান্ত যেভাবে উদঘাটিত করেছে আমাদের মতো বিশেষজ্ঞদের 
সামনে তার সঙ্গে ক্রমঃবিবর্তনবাদদীদের বক্তব্যের কোন মিল শেই। বস্তুতঃ, 
সুত্র হিসেবে ক্রমঃবিবর্তনবাদট' ভুল । কারণ, বিজ্ঞানের কোন শাখাই এমন 
কোন প্রমাণ দেখাতে পারে না যে প্রাকৃতিক পুনরুৎপার্ধন পদ্ধতি এবং সংখ্যা 
বৃদ্ধি পদ্ধতি কোন না কোন সময় বিশেষ কোন পশু পাখী থেকে বিশেষ 
রকমেবু পশু পাখীর জন্ম দিয়েছে ।' 

জীবাশ্মবিদদ্দের মধ্যে রাজপুত্র নামে খ্যাত লুইস আ্যাগমিজের বক্তব্য 
থেকে একথাটাই প্রমাণিত হয় যে বানর কিংবা অন্ত কোন বিশেষ 
প্রকারের প্রাণী থেকে মানুষের জন্ম হতে পারে না। 

বিশ্ববিখ্যাত নুতত্ববিদ প্রফেঘর ভিরচাও ( ৬1:01)0৬ ) বলেছেন £-- 
ডারউইনের অঙ্গামীরা মিছেমিছি বানরের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। ছুয়ের মধ্যে সেতু বন্ধনকারী মাঝামাঝি 
পর্ধায়ের একটিও কি নর-বানর পাওয়া গেছে? বানরের পরে এবং 
মানুষের অব্যবহিত আগের মাঝামাঝি পধায়ের সেই বিদঘুটে প্রাণীটার 
খোজ'ত কেউ পায়নি। কোন বিজ্ঞানী জোর গলায় বলতে পারেন যে 
ওবুকম একটা কিছু তিনি আবির করেছেন? €৭০) 

জীবাশ্ম-বিজ্ঞান প্যালিঅনটোনোজির স্ত্রান্থমাবে পাথরের মধ্যে পৃথিবীর 
প্রত্যেকটা প্রাণীর কঙ্কাল মিশে থাকবার কথ।। নর-বানবের কথা যদি সত্যি 
হয় তাহলে তাদের বঙ্কালগুলে। জীবাশ্ম হয়ে নুপ্ধ থাকবে ন কেন নিবেট 
পাখরের নিশ্রাগ বুকে? | 

প্রফেসর হুলডেন বলেছেন ₹-- প্রাকৃতিক নির্বাচনই যে ক্রমঃবিবর্তন 
চিত করে অর্থাৎ এক জাতীম্ব প্রাণীকে উচ্চতর কোন প্রাণীতে উন্নীত 
করে এ রকম প্রমাণ আমরা পাইনি । স্থইডেনের লিউও বিশ্ববিদ্যালয়ের 


(১৮৩ ) 


বিদ্তার অধ্যাপক ডঃ হেরিবাট নেলসন লিখেছেন £_ বিশেষ বিশেষ 
রকম প্রাণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বা বিবিধ প্রকারের প্রাণীব হুষ্টি হুতে পারে ; 
সংমিশ্রণ জাত বিভিন্ন রকম বিচিত্র প্রাণীর উত্তব ঘটতে পারে বিশেষ 
শ্রেণীর কোন প্রাণীর মধ্যে--ক্যালাইডস্কোপ চোখে লাগিয়ে দেখলে 
তার ভেতর যে রকম সুন্দর রং এবং আরুতি দেখা যায় অনেকট। সেই 
আন্ুক্রমিক পরিবর্তনের মতো । কিন্তু বিশিষ্ট বা নির্দিষ্ট জাতেব কোন 
প্রাণী থেকে নির্দিষ্ট জাতের কোন প্রাণীর জন্ম হতে পাবে না-_-কতকগুলে। 
বৃর্ত যেমন পারে না পরস্পরকে ছেদ করতে । প্রজাতি বা বিশেষ ধরণের 
উচ্চ প্রাণী অপরিবর্তণীয় | (৭১) 
প্রফেসর জে. মূলার ১৯৪৬ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন । 
এই পুরফ্কার তাকে দেওয়া হয়েছিল মিউটেশনের ওপর গবেষণামূলক 
একট গ্রন্থের জন্ে। তার গবেষণার মর্মার্থ এ রকম- মিউটেশনগুলোর 
বেশীর ভাগই নিকুষ্ট। বস্তত উৎকৃষ্ট মিউটেশনঞ্জলো এতই বিরল যে তাদের 
সবগুলোকেই নিকৃষ্ট বললে অত্যুক্তি হয়না” | (৭২) আরও পরবতীকালে 
(১৯৬৩) ম্যায়ার বলেছিলেনঃ__মিউটেশনগুলোব প্রা সবিই যে অনিষ্টকরু 
এ কথাটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। 
উপরোক্ত বিশেষজ্ঞদের এসব উদ্তির সাহায্যে এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ কর? 
যায় ₹--যেহেতু মিউটেশনগুলোর প্রায় সবগুলোই দুর্বল অনিষ্টকর সেহেতু 
তার! খুবই হ্বল্লাযু এবং কোন কোন বিশেষ উন্নত ধরণের প্রজাতির জন্ম 
দিতে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম__অনেকটা থঞ্জের পর্বত অতিক্রম করবার মতো । 
তাই, প্রফেসর ই. ডব্লিউ ম্যাকত্রিড ( 21৪০5:10 ) বলেছেন £--কোচকানে। 
পাখাওয়াল।, কিংবা দুর্বল দৃষ্টিশক্রিধর প্রাণী ক্রমঃবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে 
যেকোন উন্নজত্তবে উন্নীত হবে এমনতরে! সম্ভাবনা নেই বললেই চলে । 
যদিও গবেষণাগারে সযত্বে লালনের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে প্রতিপালন 
করা সম্ভব, বন্য দশায় কিন্তু তাদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা ছিটে ফৌটাও 
থাকে না। প্রফেসর হলডেন (১৯৫১ সালে ) বাখিংহামে ষে বায়োলজিক্যাল 
কাউন্সিল বসেছিল সেখানে এই ধরণের মন্তব্য করেছিলেন। তিনি 
বলেছিলেন £-- প্রাকৃতিক নির্বাচন সব কিছুরই চরম অবস্থাকে লোপাট 
কৰে দিতে সদ। ব্যয্ত-বিশেষ করে বন্দি স্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্ন রক্ষমের 
বা অসাধান্মণ মিউটেশনের ফলে এই চরম অবস্থায় হৃটি হয়। হলছেন 
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আরও বলেছিলেন: পারস্পরিক ভাবে যদি ছুটো বন্ধ্যা সন্তানের জন্ম 
দেওয়া! হয়ে থাকে একই ক্মগ্স্থতর থেকে--যেমনট। করা হয়েছিল 
ড্রোসোপাইলিয়ার ক্ষেত্রে তাহলে সে ক্ষেত্রে এ ছুটোকে ছুটো নতুন প্রজাতি 
হিসেবে গণ্য করা যায় না। তার মতে-কোষাম্থবিদর1 এখনে নতুন প্রজাতির 
ড্রোসোপাইলিয়। স্যা করুতে সক্ষম হননি। (৭৩) 

একটু উৎকৃষ্ট ধরণের মিউটেশন, তৈরী কব! সম্ভবপর কোন কোন 
সময়ে এ কথাটা শ্বীকার করে নিলেও লোক সংখ্যার ক্ষেত্রে কিন্ত সেগুলোর 
সক্রিয় ভূমিকা প্রতিপন্ন কর। একটা সমশ্যাবিশেষ । কারণ যদিও প্রতি বছর 
ছাব্বিশট ড্রোসোপাইলিয়ার বংশ পরীক্ষা কর! হয়েছে--€১৯১* সাল থেকে 
আজ অবধি এক হাজাবটিরও বেশী বংশের ওপর পরীক্ষা চালানো হয়েছে) 
তবুও মিউটেশনগুলো! সঙ্ঘটিত হয়ে উঠেছে এমন কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায়নি। 

ডোবঝান্ষ্কির মতে প্রাকৃতিক জনসংখ্যা থেকে ১০০০০ থেকে ২০০০০ 
জন সিওডোস্কিউরা”র (29০5079০519 ) ব্যক্তি সমষ্টি বেছে নিয়ে তাদের 
সন্তানদের শ্যালাইভারি গ্্যাণ্ড ক্রোমোজম্‌ পরীক্ষা করে একটাও স্থানাস্তরের 
ঘটনা! লক্ষ্য কর। যায়নি । অবশ্ট, যদিও আকম্মিকভাবে এরকম স্থানাস্তর 
লক্ষ করা যায় জীবন সংগ্রামের পক্ষে কিন্তু তা নিতান্তই অন্থপোষোগী | 
মিউটেশনের মতো! এরকম স্থানাস্তরের ঘটনাও খুব বিরল । এবং জনসংখ্যার 
ওপর কোন বকম স্থায়ী প্রভাব ফেলতে গেলে ভূ-তববিদ্‌্র। পৃথিবীর যে বস 
নির্ধারণ করে থাকেন তাও হয়ত পর্যাপ্ত নয_অর্থাৎ জন সংখ্যাকে প্রভাবিত 
করার ক্ষমতা এ ধরণের স্থানান্তর এবং পরিবর্তনের একটুও নেই । (৭8) 

তাহলে কি এখন আমাদের মনে এ প্রশ্নটাই অতি সহজভাবে উঠতে পারে 
না, বিভিন্ন বকমেব স্তন্তপায়ী জীবেরা যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
( তুলনামূলক ভাবে ) টাশণারী পিরিয়ডের পর থেকে জন্ম নিলো পৃথিবীর 
বুকে-তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কি ভাবে দেওয়া যায়? 

কালিফোণিয়! বিশ্ববিষ্ভালয়েবু প্রফেসর গোল্ডক্রেণ্ড ( 9010015:21546 ) 
এই একই দিদ্ধান্ত জাপন করেছেন। ক্রমঃবিবর্তনবাদের বস্তবাদী ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিশদ আলোচনান্র পর তিনি এ কথাটাই প্রমাণ 
করতে চেয়েছেন ছোট থাট পরিবর্তন ( মিউটেশন ) সম্পূর্ণভাবে নতুন প্রজাতির 
জন্ম দিতে পারে না কোনমতেই । মিউটেশনের ফলে যে বিভিন্ন রকমের 
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০ 

প্রাণীর জন্ম হয় সেগুলোকে প্রাথমিক বা প্রাস্তসথচক প্রজাতি হিসাবে গণ্য 
করা যায় না। তার লেখা বই 'থিদ্বোরেটিক্যাল জেনেটিক' নামক গ্রন্থে 
তিনি বলেছেনঃ__-এখনে পর্যস্ত কেউ কোন রকম নতুন প্রজাতির জন্ম দিতে 
পারেনি- উচ্চতর গ্রাণী সে'ত দূরের কথা, ছোট খাট অন্ত্যজ প্রারণণীগুলোও 
নির্বাচন এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র মিউটেশন ব1 পত্রিবর্তনের সাহায্যে যে সম্পূর্ণ 
.বুকম নতুন জাতের প্রাণীর জন্ম দিতে অক্ষম এ কথাটা আঙ্র স্ব-প্রমাণিত। 
সোভিয়েত রাশিয়ার প্রফেসর লাইসেনকো এবং মাইচুবীন এ জন্তেই 
মেগ্ডেল এবং মর্গনের ওপর খুব একহাত নিয়েছেন । 

ডঃ হেরিবার্ট নিলসনও (জার্মাণ বিশেষজ্ঞ) এই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছেন :_ 
মিউটেশন মানেই অধঃপতন । সে কোষান্গ বা জিনের পরিবর্তনই হোক কিংবা 
ক্রোমোজম সংক্রান্ত হোক তার প্রাণীর স্বাভাবিক প্রতিরোধক্ষমতা 
এবং জীবনীশক্তি নষ্ট কবে দেয় এমনকি উৎকৃষ্ট রকম মিউটেশনগুলোও 
যদ্দি স্থুসজ্ঘটিত হয়ে ওঠে তবুও । স্থতরাং, মিউটেশনগুলোর যে এমন কোন 
ক্ষমত নেই যাতে তারা অন্য ৫োন নতুন প্রজাতির জন্ম দিতে পাবে তা 
সকলেই স্বীকার করবেন । (৭৫) 

উত্ভিদ এবং পশুকে পরীক্ষা করেও দেখ! গেছে তারা একটা নিজস্ব 
গণ্ভীব মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন উত্ভিদ বা প্রাণীর জন্ম দিতে পারে । যেমন এক জাতীয় 
কাঠাল বীজ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের কাঠাল গাছের জন্ম দিতে পারে। 
কাঠালও আমের মধ্যে বিভিন্ন জাত দেখা যায়। আম এবং কণাঠালেব 
প্রকার ভেদ অসংখ্য রকম। কিন্তু, প্রাকৃতিক কারণেই আম কখনো কাঠাল 
হতে পাবে না, কিংবা কাঠাল আম হতে পারেনা । তাদের যদি এমন 
কোন স্পর্ধা দেখা দেয় যে ইশ্বরের নির্দিষ্ট গণ্ডি পেরিয়ে তার। নতুন কোন 
গণ্ডিতে গড়িয়ে পড়বে তাহলে তার! প্রকৃতির শৃঙ্খলরাজ্যে খাপছাড়া হয়ে 
পড়বে -ফলতঃ শক্তিহীন এবং অচিরেই আত্মবিলুপ্তির পথে । 

এ জন্যেই পৃথিবীর কোন বৈজ্ঞানিক আজ পর্যস্ত হাতে কলমে প্রমাণ করতে 
পারেননি যে কোন জাতের প্রাণী বা উদ্ভিদ থেকে নির্দিষ্ট জাতের প্রাণী ও 
উদ্ভিদের জন্ম হয়েছে। ক্রমঃবিবঙ্তনবাদীরা হয়তো বলবেন, এখন হচ্ছে 
না বলে যে আগে হয়নি তেমন'ত কোন কথা নেই। কিন্তু এমনটি 
যদি হয়ে থাকে-_তাহলে'ত তার সাক্ষ্য বয়ে নিয়ে বেড়াতো পাথরের 
স্তরের জীবাশ্মগুলো । কিন্ত, এঁ জীবাশ্সের সাহায্যেও কি বৈজ্ঞানিকের' 
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প্রমাণ করতে পেরেছেন যে ক্রমঃবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কোন 
বিশেষ রকম প্রাণী সম্পূর্ণ একটা আলাদ! শ্রেণীর প্রার্ণীতে পরিণত 
হয়েছে? পারেননি । তাই এপ-ম্যান বা নর"বানরের কোন জীবাম্মের 
খেশজ মেলেনি প্রস্তর স্তরের ভাজে ভাজে। এই-ই যদি সত্যি 
হয় তাহলে বানর বা বানর জাতীয় প্রাণী থেকে মান্থষের উদ্ভব ঘটলো 
কি করে? পাঠকের ভেবে দেখুন এবং ক্রমঃবিবর্তনবাদীদের প্রশ্ন করুন। 
হাভাড ইউনিভাপিটির ভূ-তত্বের অধ্যাপক ডঃ এন, এস সেলার (581116:) 
তাই বলেছিলেন : পৃথিবীতে এখন যে কুড়ি লক্ষ থেকে ত্রিশ লক্ষ রকমের 
জীব জন্ত প্রাণী উদ্ভিদ বাস করেছে তারা যে মৃখ্যতঃ প্রারুতিক নির্বাচনের 
স্তর অনুযায়ী জন্ম পরিগ্রহ করেছে এমন প্রমাণ কেউ দেখাতে পাববেন না। 
এখন প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা! করা যাক । জিরাফের 
গল! লম্বা কেন? এ প্রশ্নের জবাঁব দিয়েছেন ক্রমবিবর্তনবাদীর্রা' এভাবে £-- 
জিরাফের গলা লম্বা না হলে উচু খেজুর গাছের খেজুর খেতে পারতো 
না সে। সুতরাং না খেতে পেয়ে তাকে মরতে হতো । দয়া করে 
তাই প্ররুতি দেবী তার গলাটাকে লম্বা করে দিয়েছেন। এভাবে প্রকৃতি 
দেবী যার উপর দয়! পরবশ হয়েছেন সেই বহাল তবিয়তে টিকে আছে 
পৃথিবীতে । যাদের ওপর প্রকৃতি দেবীর নেক নজর পড়েনি অর্থাৎ জীবন- 
গ্রামে লড়বার পাথেয় যার যতো কম সে বিলুপ্ত হয়ে গেছে ততো 
তাড়াভাড়ি। মিষ্টার টিলনি এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে ম্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছেন £__ স্ত্রী জিরাফ পুরুষ জিরাফের চেয়ে প্রায় ছু'ফুটের মতো খাটো। 
প্রাকৃতিক নির্বাচন যদি এ ক্ষেত্রে কাজ করতো! তাহলে”্ত স্ত্রী জিরাফের 
বংশ ধ্বংস হতো । এর অর্থ জিরাপের বংশ ধ্বংস । ল্যামারকের সুত্রানথযায়ী 
-আহাবের সময় জিরাফকে উপরের দিকে গলা বাড়িয়ে দিতে হয়--. 
এর ফলে তার ছেলে মেয়েরা ধীরে ধীরে লম্বা গলার অধিকারী হয়ে ওঠে। 
মিষ্টার টিলনির মতে ব্যাধ্যাটা অবৈজ্ঞানিক । এ প্রসঙ্গে তিনি মাকড়শা 
কথা তুলেছেন। জাল বিস্তার করবার জন্তে মাকড়শার রয়েছে কতকগুলো 
জটিল প্রত্যঙ্গ। জাল বিস্তার করবার এই যে কলকজ! সেগুলো পুরোমাত্রায় 
বিকাশ লাভ না করা পর্বস্ত অকেজো হয়েই থাকে, এবং মধ্যবর্তী সময়টুকুতে 
যি মাকড়শা ধীরে ধীরে জাল বিস্তারের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে সম্পূর্ণ 
নিঙ্জন্থ ভঙ্গিতে তাহলে এ সব জৈবিক কলকনজ। মাকড়শার পক্ষে মারাত্মক 
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হয়ে উঠবারই কথা৷ স্তরাং, মাকড়শার খন জন্ম হয়েছে তখনই জাল 
বিস্তারের সব সাজ সবগ্রামে সজ্জিত কর। হয়েছে তাকে । € ৬৭) 

প্রাকৃতিক নির্বাচন হেতুই যদি পৃথিবীতে বিভিন্ন রকমের প্রাণীর উৎপত্তি 
হয়ে থাকে তাহলে আমাদেরকে এ কথাটাই মেনে নিতে হয় ষে প্রাকৃতিক 
পরিবেশের সঙ্গে নিজেদেরকে থাপ খাইয়ে নিতে পারেনি বলে অনেক প্রাণীর 

ংশ বিলুপ্তি ঘটেছে, আবার অনেক প্রাণী প্ররুতির ওপর জয়ী হয়ে বেশ 
বহাল তবিয়তে জীবন যাত্র। নির্বাহ করে চলেছে । 

এ যদি হয়ত মানুষের মতো প্রাণীর দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটার এবং পৃথিবীর 
একচ্ছত্র মত্রাট হবার পেছনে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া ভুষ্ধর। পৃথিবীর 
বায়োক্ফিয়ারট। উচ্চ শ্রেনীর প্রাণীর পরিবর্তে বরং নিম়শ্রেণীর পোকা মাকড় 
ভণ্তি হয়ে থাকাটাই ক্রমবিবর্তনবাদীদের স্ত্রান্ছমারে অধিকতর যুক্তিযুক্ত 
হতো । কারণ, নিয় শ্রেণীর পোক। মাকড়দের জীবনের উপাদান দরকার হয় 
যৎসামান্য । একট পি'পড়ের বেঁচে থাকার সহজাত ক্ষমতা ষে মানুষের 
চেয়ে বেশী এটে জীববিজ্ঞানীর৷ নিশ্চয় স্বীকার করবেন। গত দশ কোটি 
বছর ধরে কয়েকটা পিস্পড়ের বংশ নিজেদের আকৃতি প্রকৃতি ঠিকই রেখে 
দিতে পেরেছে ; একটুও হের-ফের ঘটেনি তাদের শারীরিক গঠন বৈচিত্র্যে। 
কিন্তু, মানুষকে বার বার তার খোলসট! পাণ্টাতে হয়েছে প্রকৃতির চাহিদা 
মেটাঁবার জন্যে । পিপড়ের মতে। অস্তাজ প্রাণীগুলোর প্রককাতি এবং পরিবেশের 
সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেবার সহজাত ক্ষমতা ঘর্দি এতোই বেশী 
'ত ম্বান্থষের মতো। অন্টান্থ উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীগুলোবু জন্ম হলে। কেন? 

বিশ্বকের! এক সঙ্গে কোটি কোটি সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে-_-এদের 
মধ্যে একট! কি ছুটে" মাত্র মার? যাঁয়। আবও একটা ভাববার কথা, পিঁপড়ের 
মতো এই ঝিশ্ুকঞ্চলো কোটি কোটি বছর ধরে ঠিক একই রকম থেকে 
গেছে। যুগে যুগে পৃথিবীর আকৃতি প্রকৃতি আবহাওয়া পাণ্টেছে কিন্ত 
ঝিছুকগুলোর আকৃতি প্রকৃতিতে কোন রকম পরিবর্তন সাধিত হয়নি। 
এ ছাড়া পৃথিবীর জলভাগের প্রত্যেক জলবিন্দুর মধ্যে ঝয়েছে একই রকম 
ডাইক্্যাটম, আযালগি, রোটিফার, পোকা ইত্যাদি । প্রত্যেকটা! জলবিদ্দুর, 
এসব উপাদান, অন্তান্য উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের তুলনায়, নিরক্ষিয় অঞ্চল 
থেকে মের প্রদেশ, মিষ্টি জল থেকে নোনা! জল সব জায়গায় একই রকম। 
স্থতরাং, প্ররুতিদেবী কি মান্থষের তুলনায় এসব অন্ত্জ প্রারণণীরই ওপর 
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বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখাননি? যেখানেই একটা পাথর উপরে পড়েছে আর 
একটু মাত্র মৃত্তিকার সন্ধান পেয়েছে অমনি সেখানে সবুজ ঘাসের সমাযোহ 
দেখা দিয়েছে। কিন্ত, শুধু মৃত্তিকা নিয়ে মান্য বাচতে পাবে না। 
মৃভিকার মধ্যে নিজের জীবন সংস্থান খুঁজে নিতে হলে মান্ষকে দে 
মাটিতে প্রাণপাত পরিশ্রম করে মাথা খাটিয়ে ফসল ফলাতে হয়; আর এ 
ঘসকে কাজে লাগাতে হলে তাকে গরু মোষ ছাগল প্রভৃতিকে সে ঘাস 
খাওয়াতে হয় যত্ব কবে-অর্থাৎ পশ্ত জগংকে তোয়াজ করে মান্থযকে 
বাচতে হয়। যদি আযুব দিক দিয়ে বিচার করতে হয়, তাহলে পি'পড়ে 
প্রভৃতি অন্তান্ত অন্তযজ প্রাণী মানুষের তুলনায় অনেক বেশী উৎকষ্টতা দাবী 
করতে পারে। যদ্দি মহাকাশে বাচার কথা যাচাই করতে হয় তাহলে 
অসংখ্য সাধারণ উত্ভিদ বায়োক্ষিয়ারে মানুষের চেয়ে অধিক কাল বেঁচে 
থাকতে পারে। 

প্রকৃতি দেবীর কাছে মানুষ বুবি সতীনের পুত্র। প্ররুতি দেবীর 
আছুরে দুলাল যান্ৃষ কোন দিনই ছিল না। জামান্য অন্ত্যজ প্রাণী 
প্রতিও প্রকৃতি দেবীর এক বোখা পক্ষপাতিত্ব । ধরুন, নাকে আপনার 
সর্দি লেগেছে। তার ফলে মাপনার উপবের ঠোঁটে দেখ। দিয়েছে ফোড়া। 
এই ফৌোড়ার মূলে রয়েছে হারপ্রেক্স পিমপ্রেক্স নামে এক প্রকার ভাইবাস। 
রুমাল দিয়ে ক্রমাগতঃ ঘষাঘষিতে ষে একটু আধটু ক্ষতের হৃষ্টি হয় সেখানেই 
এজাতীয় ভাইরাস বাসস্থান খুঁজে নেষ এবং বংশবিস্তার শুরু করে । এদিক 
দিয়ে বিচার করতে গেলে মানুষ এবং অন্যান্ প্রাণীর চেয়ে এই হাবপ্লেক 
সিমপ্রেক্সের বেঁচে থাকার ক্ষমতা অনেক বেশী। হিসেব করে দেখা গেছে 
মানব বংশের নব্বই শতাংশ এ এ জাতীয় অসংখ্য কোটি কোটি ভাইরাসের 
বংশ বৃদ্ধির নব্ব,ই শতাংশের জন্যে দায়ী । তাজ্জবের ব্যাপার, পৃথিবীর মানৰ 
বংশের উপর সে ষে জাকিয়ে বসে আছে তাই নয়, আত্মবলুণ্ির হাত থেকে 
রেহাই পাবার জন্তে তাদের সর্বক্ষণের সতর্কতা । কলেরার রোগ জীবাধুহ। 
রোগীকেও মারে নিজেরাও মবরে। কলেরা রোগীর মৃতদেহটা হয়তো 
পোড়ানো হয় নয়তে! কবরুস্থ কর! হয়। হারপ্লেক্স সিসপ্লেক্স কিন্ত রোগীকে 
মারে না, দিজেও মরে না। চুম্বনের মতো! পরশ দিয়ে বেড়ায় কেবল মান্থষের 
খদ্বেহে দেহে £ হাওরায় ওপর ভর করে চপল চটুল পদে ঘুরে বেড়ায়। 

অন্যান্ত প্রাণীকে প্রকৃতি দেবী নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছেন শীতাতপ 
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থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে, শত্রুর হাত থেকে নিজেকে বাচাবার জন্যে । 
কাউকে দিয়েছেন তিনি লম্বা ধারালে। নখর ও দাত » কাউকে দিয়েছেন তিনি 
দ্রুত গতি, কারউ গায়ে সাজিয়ে দিয়েছেন পর্যাপ্ড পশম. কাউকে দিয়েছেন লম্বা 
গলা-_-এক্ষেত্রে উঠ যে নিজের কুজ'টা থেকে জল তৈরী করে নিতে পারে 
তা খুবই প্রণিধানযোগ্য । নইলে মরুভূমির উঠ বীচতো৷ কি করে? কিন্ত, 
মাহুষেয় বেলায় প্রকৃতি দেবীর সাফ জবাব, “তোমার ব্যবস্থা তুমি নিজে 
কর বাপু, তোমার দিকে নজর দেই অতো সময় নেই আমার। 
তাই, মানুষকে বাধ্য হয়ে পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী করতে হলো, হাতিয়ার 
অস্ত্র শত্ত্র তৈরী করতে হলো। এ প্রসঙ্গে আর একটা প্রশ্ন তোল৷ হয়তো 
অযৌক্তিক হবে না। মান্থষের শরীরে লোম নেই বললেই চলে । বিশেষ 
করে শীত প্রধান মেরু প্রদেশ অঞ্চলে যেখানে অন্যান্য পশুদের দেহ ঘন 
লোমাবৃত সে ক্ষেত্রে মানুষের শরীরটা লোম বিহীন। আবার মজা দেখুন, 
তুলনামূলক ভাবে বিচার করতে গেলে ককেশিয়ান জাতীয় লোকদের দেহে 
মাংগল জাতীয় লোকদের (11879801010 ) চেয়ে কম লোম থাকার কথা । 
কারণ, ককেশিয়ান জাতীয় লোকেরা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে বাস করে। 
তাহলে পণ্ড পাখীদের ক্ষেত্রে প্রকৃতির যে নিয়ম খাটে মাঙ্ষের বেলায় সেটা 
খাটছে না। ক্রমঃবিবর্তনবাদ বা পারিপার্থিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে 
নেবার মতবাদ কোনটা দিয়েই এ ব্যাপারটার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া 
যাচ্ছে লা। (১০৬) 

বিশেষজ্ঞদের মতে মাছষের দৈহিক অন্ুস্থতার কারণ অসম খাদ্য গ্রহণ 
করা। উদ্দাহরণ দ্বরূপ অতিরিক্ত বেশী খেলে হাইপার টেন্সন বা রক্তের 
নিয়চাপ দেখা দেয় ; চবিজাতীয় খা বেশী খেলে ধমনীগুলো শক্ত হয়ে 
উঠে। চিকিৎসকদের এসব অভিজ্ঞতার জন্যে মান্থষ গর্ব অঙ্ভব করতে 
পারে ; কিন্তু এসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, নিত্য নতুন ওষধ আবিষ্কারের প্রয়োজন 
হচ্ছে আমরা কোন জিনিসটা কি পরিমাণে থেতে হবে তা জানিনে বলেই, 
এই খাস্চ জানটুকু গ্ররুতিদত্ত নয় বলেই। অন্যান্য পশুদের তুলনায় 
মান্য এ দিক্‌ দিয়েও গ্রকৃতি দেবী কর্তৃক অবহেলিত। 

এই যে সঠিক পরিমাণ খান্য গ্রহণের ক্ষমতা সেট। নির্ভর করছে কিসের 
ওপর? শ্থাদ গ্রহণের ক্ষমতার ওপর । ইছু'বরের এই ক্ষমতা নষ্ট করে দিলে সে 
আধ সঠিক খান্ত গ্রহণ করতে পারে না এবং মরে যায়। €১০৭) 
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ই“ছুর়ের এই স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা মানুষের থেকে অনেক বেশী পরিণত । 
উদাহরণ স্বরূপ কম মানুষই এক চিনি থেকে অনা চিনির পার্থকাট। বুঝে উঠতে 
পারে এবং এর চেয়েও কম লোকে বুঝতে পারে কি পরিমাণ চিনি স্বাস্থ্যের 
পক্ষে হিতকর। কোন জিনিসট। স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর, কোন জিনিসটা 
শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর-কোন জিনিসটা কি পরিমাণ গ্রহণ করা উচিত 
মান্থষের তুলনায় নিকৃষ্টতর প্রাণীদের এটুকু বুঝে ওঠার ক্ষমত মজ্জাগত প্রকৃতি 
প্রদত্ত । কিন্তু, মান্থষের বেলায় প্রকৃতি দেবী এ দিক দিয়েও উদাসীন। 
তাই, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে মানুষকে কেবল পায়তার1 কষতে হয়, অঙ্ক কষতে 
হয়_-সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। তাই তার ম্বাস্থা বিজ্ঞানের জন্ম 
শবীরটাকে ম্বস্থ রাখার নানাবিধ নিয়ম কানুন কতো ক্যালরি খাছ 
শারীরিক পুিব জন্য আবশ্যক, কোন ভিটামিনটা কতোটুকু খাওয়া 
উচিৎ, কি পরিমাণ খনিজপদার্থ স্বাস্থ্যসম্মত. কি পরিমাণ শর্রাজাতীয় 
খাদ্য শরীরকে চাঙ্গা রাখতে পারে; কতটুকু চবি জাতীয় খাচ্ঠ, 
প্রোটিন শরীবের মেদবৃদ্ধিতে সহায়তা করে এ নিয়ে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের 
কতো। উপদেশ পরামর্শ । এখানে ওখানে হাসপাতাল, ডাক্তার, ওষধের 
দোকানণ-_নিত্যনতুন শযধ আবিফার নিয়ে গবেষণা-_এতো। করেও কি মানুষের 
শরীরকে ঠিক রাখা যাচ্ছে? তার খাওয়া দাওষার চলা ফেরায় একট! 
ভারসাম্যহীন অবস্থা। তাই মানুষ জীবজগৎ পণ্ড জগতের তুলনায় অনেক 
বেশী রোগাক্রান্ত জীর্ণ ব্যাখিগ্রন্ত । 

এরকম অসম্পূর্ণ অসহায় একটা প্রাণী কিনা জীবন সংগ্রামে অন্যান্য 
প্রাণীদের চেয়ে বেশী উপযুক্ত ! 

আমাদের আইন' আমাদের শাসন, সমাজ-ব্যবস্থা, সামাজিক অন্থশাসন, 
নীতিবোধ সব কিছুই রুত্রিম। তাই আমাদের আইন, আমাদের শাসন 
আমাদের নিয়ম কেউ মানছে না। সব কিছুকে মানা এবং মেনে চলা 
আমাদের মজ্জাগত নয়। যেমন ধরাযাক্‌ সৌন-ক্ষুধার কথা । এ ক্ষুধার 
তৃপ্তি নেই। মানুষ যখন তখন যে কোন ভাবে এই ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটাচ্ছে। 
কিন্ত, পণ্ড জগতে প্রাণী জগতে প্রকৃতি দেবীর প্রত্যক্ষ বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপ । 
প্রাণী জগতে পশুজগতে প্ররুতি দেবী অন্ত-প্রবি্ট করে দিয়েছেন স্বভাবের 
নিয়ম । পঞ্ পাখীর! প্রাণের তাগিদে, শাসনের ভয়ে, বিবেকের তাড়নায় 
কোন নিয়ম কানন মেনে চলে না, কতকগুলে। নিয়ম কানন মেনে চল! 
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ওদের গ্বভাব--অনেকটা যন্ত্রের মতে! । যন্ত্রের মধ্যে মানুধ যেমন একটা 
বিশেষ ক্ষমতা এরং ধর্ম আরোপ করে এবং সে ক্ষমতান্যায়ী যন্্রটা স্থান 
কাল পাত্র ভেদে একই রকম আচরন করে, পশ্ুপাধীদের মধ্যেও প্রকৃতি 
দেবী সে রকম নিয়ম শৃঙ্খলা আরোপ করে রেখেছেন। পশু পাখীর জগতে 
একটা বিশেষ নিয়ম হলো যৌনক্ষুধা মেটানোর কাজ আর শারীরিক 
পুষ্টি যোগানোর কাজ ছুটে! এরা একই সঙ্গে করে না। এক একটা বিশেষ 
বিশেষ সময়ে ওরা যৌনক্ষধা মেটায় ; মানুষের মতো যন্ত্র তত্র যে কোন সময় 
সব সময় ওর। যৌন-ক্ষুধা মেটাতে ব্যস্ত থাকে না। বছরের একটা উল্লেখযোগ্য 
ংশ পশ্ড পারখীরা কেবল খাগ্য সংগ্রহ এবং শারীরিক পুষ্ট ফোগানোর কাজে 
ব্যস্ত থাকে । কোন প্রাণীতত্ববিদই এ কথাটা স্বীকার করবেন না ষে একটি 
প্রাণীও যৌন-ক্ষুধা এবং পেটের ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করে একই সঙ্গে, 
একই খতুতে' প্রাণীতববিদদের মতে মান্য তার যৌন-ক্ষুধা মেটাতে 
গিয়ে কোন খতু এবং সময় মেনে চলে না বলে জীবন সংগ্রামে সে অনেকটা 
অধঃপতিত হয়ে পড়েছে। যৌন-ক্ষুধা মেটানোর প্রচেষ্টায় এতটুকুও ক্ষান্তি 
ন] দিয়ে সে নিজেকে এতো বেশী দুর্বল করে ফেলেছে যে সে তার সামাজিক 
শক্তির বিরাট একটা অংশকে আ্যাফ্রোডিসিয়াক (511/:0015190) পরিবেশ 
রচনায় ব্যয় করতে বাধ্য হয়। এটে করতে গিয়ে তা নায়ুবিক ভারসাম্য 
নষ্ট হয়ে যায় এবং সমাজে পরিবারে তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া! দেখা দেয়। 
প্রকৃতি রাজ্যে বাচার সংগ্রামের কথা বিবেচনা করতে গেলে বলতে হয় মানুষ 
উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণী জগৎ থেকে পেছিয়ে আছে। স্থৃতরাং, প্রাকৃতিক 
নিব্ণচনের মধ্যে দিয়েই যে পশুর থেকে মানুষের জন্ম হয়েছে এই মতবাদটা 
কতটা গ্রহণযোগ্য ? 
উপরোক্ত আলোচনায় আমি যে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করেছি 
তা থেকে দেখ ষাচ্ছে মানুষের স্থষ্টি হয়েছে হঠাৎ, ক্রমঃবিবর্তনবাদের মধ্যে 
দিয়ে পণ্ড থেকে তার জন্ম হয়নি। আমার উপরোক্ত আলোচনাকে সমর্থন 
জানাবার জন্যেই বুঝি ম্যাক্স-এ, ক্রি (11500 লিখেছেন ঃ (৭৬) মান্থষের 
কথ! বাদ দিলে, প্ররুতির কৃতিত্ব তিন প্রকারের বানরের বংশ স্থত্ি। এর অর্থ, 
দশ লক্ষ নিউবন (একটা বানরের মস্তিফের নর্বোচ্চ ক্ষমতা) তৈরী করতে 
প্রকৃতির সময় লেগেছে ৫**,০০*০* বছর। দশ লক্ষ নিউরন ব্থষ্টি করতে 
যদি ৫০*১০০৯০০০ বছর লেগে থাকে” ত একটা নিউরন হ্হিতে সময় লেগেছে 
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ছয় মাস। এখন মানুষের মস্তিস্কের সবোচ্চ ক্ষমত। দশ বিলিয়ন নিউরন অর্থাৎ 
এক হাজায় কোটি নিউরন। তাহলে এই এক হাজাবু কোটি নিউরন তৈরী 
করতে প্রকৃতির সময় লেগেছে « বিলিয়ন বছর অর্থাৎ ৫০, 
কোটি বছর । 

কিন্ত মান্ছষ এবং তার এ বিন্ময়কর মস্তি ভ্রমঃবিবর্তনের পাত্র থেকে 
ফুটে বেরিয়ে 'এসেছে মাত্র ২০ লক্ষ বছরের মধ্যেই! তাহলে এবার দেখুন 
অঙ্ক শাস্ত্র দিয়েও ক্রমঃবিবর্তনবাদীর। হিসেব মেলাতে পারছেন না। ক্রয:- 
বিবর্তনবাদীর1 অশাকড়ে ধরে আছেন কোন উৎকৃষ্ট জন্ত থেকে (এবং প্রকৃতি 
বাজ্যে বানরের চেয়ে উতকৃষ্টতবর জন্ত আর কি আছে?) মানুষের জন্ম । তাহলে 
এ উংকুষ্ট জন্তর মানুষের আকার ও মস্তিষ্ক পেতে পেতে অনুযুন ৫০০ কোটি বছর 
সাধন করবার কথা । আবার এদিকে তারা বলছেন সব চেয়ে প্রাচীন 
বানবের থেকে যান্গষের জন্ম হতে লক্ষ বছরের বেশী সময় লাগেনি । 

আসল কথা কি জানেন, মানব-মন্তিফ এ পৃথিবীর প্রকৃতি স্ঙ্টি করেনি । 
সেটার জন্ম অন্ত গ্রহে--অন্য পৃথিবীতে, কিংবা সেই পৃথিবীর সভ্য উন্নত 
প্রাণীদের হাতে যাদেরুকে ধ্মান্করা দেবতা বলে অভিহিত করে থাকেন। 
মানুষের জন্ম মহাজাগতিক অলৌকিক স্ত্রে আমার এই পাগলের প্রলাপটার 
পেছনে বুয়েছে বৈজ্ঞানিক বাওথুল (8০০১০৪1), এর সমর্থন। মানুষের 
অস্তিফ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন £_ আজকাল জীব-বিজ্ঞানীদের 
অনেকেই সবিনয়ে এ কথাটা স্বীকার করে থাকবেন যে প্রাণী জগতের মধ্যে 
এখন আর স্বতঃক্ষ্ত মিউটেশন চোখে পড়ে না। কিন্তু, মানুষের মন্তিফ্কে এই 
মিউটেশন ঘটে চলেছে সর্বক্ষণ, -বিশেষ করে কোর্টিক্যাল অঞ্চলে । স্থ'তরাং 
আমাদের যে মানসিক পরিবর্তন তা এ বূহম্তজনক, বোধ করি মহাজাগতিক 
স্বতঃক্ষূর্ত মিউটেশনের মন:ঘ্তাত্বিক দিক ছাড়া আর কিছুই নয়। 

প্রাকৃতিক নির্বাচন হেতুই নয়, যানব-মন্তিফের এক অতীন্জিয়ু রৃহল্তময় 
শক্তিন্ন জোরেই মানুষ আজ হ্যষ্টর সেব। সভ্য জীব হতে পেরেছে। ভ্রম:” 
বিবর্তনবাদীদের ধারণা মানব-মস্তিষ্ষে অতীন্দ্রিয় শক্তির. জীলা. খেলা 
বলতে কিছু নেই। মানব মস্তিষ্কের জন্স সন্বদ্ধে বলতে গিয়ে ওয়ারিধ:_ 
মানুষ ক্রমশঃ সোজ। হয়ে দাঁড়ালে! হাত ছুটোকে যথেচ্ছ ব্যবহাঘের ' স্থযোগ 
পেল। নান! রকম জিনিস পত্র নিয়ে সে নাড়া চাড়া করতে লাগল. তৈত্বী 
করতে লাগল ছোট খাট অস্ত্র শস্্ এবং হাতিয়ার । ছুটো হাতের এই থে 


( ১৯৩ 
১৩ 


ক্রমঃবর্ধমান ব্যবহার এর ফলেই মানব-মন্তিষ্কের উৎকর্ষতা বুদ্ধি পেতে লাগল। 
মন্তিক্ষের উৎকর্ষত৷ যত বৃদ্ধি পেল, হাতেব ব্যবহারও ততে! বেড়ে চললে ; 
হাতের ব্যবহার যতো বৃদ্ধি পেলো মন্তিষ্ষের উৎকর্ষতাও ততো বেশী বেড়ে 
চললো । এ ভাবেই জন্ম পরিগ্রহ করলো আধুনিক মানব-মস্তি্। 

খুবই সোজ। সরল ব্যাখ্যা । জটিল তত্ব কিছু নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক এ 
তথ্যটাও বিশেষজ্ঞ মহলে স্ুবিদিত যে আহার্য বস্ত« নাগাল না 
পেলে দিম্পাজী জাতীয় প্রাণীর! একট! কাঠি ব্যবহার করে। কাঠিটা যদি 
খুবই লম্বা হয় তাহলে তারাকাঠিটা ভেঙে ছোট করে নেয়--কাঠিটা থেকে 
লতা! পাতাগুলোও ছাড়িয়ে নেয়। এ ভাবে তার হাতিস্বার তৈত্বী কৰে। 
লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার বানরেরাও নিশ্চক়্ এ রকম হাতিয়ার ব্যবহার 
করতো । তাই, এখন প্রশ্ন, বানর শ্রেণীর যে প্রাণী বংশ গুধুমাত্র হাতিয়ার 
ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে অত্যুন্নত মস্তি শক্তির অধিকাৰী হয়ে মানুষ নাম ধারণ 
করলো, বানর শ্রেণীভৃক্ত এসব সিম্পাঞ্ী বনমানুষের! কেন হাতিয়ার 
ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে মানুষের মতো উন্নত সভ্য জীব-পর্যায়ভূক্ত হয়ে উঠতে 
পারলে! না? অথচ এই সিম্পান্জীরা পৃথিবীতে বাস করে আসছে, লক্ষ লক্ষ 
বছর ধরে--মাহুষের পূর্বপুরুষ বানরদের চেয়েও (ক্রমঃববর্তনবাদীদের 
মতে ) অনেক বেশী প্রাচীন। তবুও কেন ওরা সেই আদিম স্তরে পড়ে 
আছে? ওরাও কেন ধাপে ধাপে সভ্যতার পথে এগুলো না? 

ক্রমঃবিবর্তনবাদীদের মতে মান্থষের প্রয়োজন যতে। বৃদ্ধি পেলো, 
জীবন সংগ্রামে তাকে ঘতে। বেশী জড়িয়ে পড়তে হলো! ততো রেশী উৎকর্ষতা 
লাভ করতে লাগলে! তার মস্তি । অর্থাৎ মান্থষের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল 
সামলাবার জন্তেই মানব মস্তিষ্কের ক্রমঃবিবর্তন। কিন্তু, ডারউইন এবং 
ক্রমঃবিবত্রবাদের বিপক্ষে রায় দিচ্ছেন ভারউইনের সহ-আবিষ্কারক 
আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস। ভদ্রলোক গ্রীন্-মগ্ডলীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোর 
আদিম অধিবাসীদের মধ্যে দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলেন। এ সব আদিম- 
অধিবাসীরা শুধু আহার্ধ-সংগ্রহেই ব্যস্ত থাকে, জীবনের সাংস্কৃতিক ও 
সৌন্দর্যের দিকগুলো! নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই, ভাবনা নেই, চিস্তা নেই,_ 
অনেকটা পণ্ডর মতো জীবন। তবুও কিন্তু, এদের মস্তিষ্কের উৎকর্ষতা, 
বুদ্ধি-ববতিটা আশ্চর্যজনক ভাবে উন্নত। মস্তিষ্কের উৎকর্ষতার দিক দিয়ে বিচার 
করতে গেলে শিক্ষিত সভ্য মহাকাশযুগের আমাদেঘ তুলনায় তারা কিছু 
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কম যায় না। উপরে যে শিম্পাজ্ীদের কথা বললাম তার! হাতিয়ার তৈষ্থী 
এবং ব্যবহার করতে শিখেও তাদের উৎকর্ধত। বাড়াতে পারেনি ঃ 
আন্দামানের আদিম অধিবাশীরা কিন্তু পশুর মতো৷ অসভ্য জীবনযাপন 
করেও আমাদের মতো উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী, কেন? ওয়ালেস সাহেবের 
উদ্ধৃতি দিতে গেলে £-- 

06 020620621 150101161061105 0: 0112 10576559৬85 5301) ৪3 
056 4১৫50211805 00 005 4৯১20210217 15180015215 ৬215 11006 
৪০০৬০ 05052 0৫6 2001) 218110915, [70১ 01007, ০৩ ৪2 02822 
৫26৮৪101060 90 18৫ ০৬5০100 00০ 106০0 06 105 00559598 ? 
ব৪001:81 52165061012 ০0010 01315 18৮০ 2005720 05 58৮৪6 
আ101) 2 01211) 2. 116016 50196710100 01080 01 22 ৪7১০, ড1)62:683 106 
8০608115 095825565 ০0০ ০06 ৮21৬ 116016 11805101 60 0080 01 036 
8567:850 17001001061 01 0 162118গ0 0০190195.১ (১১০) 

পেনসিলভ্যানিয়। বিশ্ববিষ্ভালয়ের নৃতত্ব বিভাগের ( %1৮:০০০1০৪5 
068:00090) চেয়ারম্যান লোরেন ইশলীও এই একই প্রতিধ্বনি তুলেছেন £- 
মানুষের গতি প্ররুতির কথ৷ ভালভাবে পর্যালোচনা করে দেখলে বলতে হয় এ 
পৃথিবীর পক্ষে সে বেমানান। এই পৃথিবীর অন্ান্ত প্রাণীর সঙ্গে তুলন! 
করলে দেখা যায় মানুষের রয়েছে কতকগুলো! অপাথিব বৈশিষ্ট্য। মান্থষই 
একমাত্র জীব ষে হাসতে হাসতে মৃত্যু গহ্বরে প্রবেশ করতে পারে; মান্থষই 
একমাত্র জীব যে সত্য ও আদর্শের খাতিরে সর্বস্ব পণ করতে পারে । 

আধুনিক যুগের ছুজন বিশিষ্ট প্রাণীতত্ববিদ এম, আর, এ চান্স এবং 
এ, পি" মীভ্‌ স্বীকার করেছেন £--মান্থষের যে বিবাটকায় সেরিত্রাম 
(মস্তিষ্কের বৃহত্তর অগ্রভাগ ) রয়েছে তার কোন উপযুক্ত ব্যাখ্যা আজ পর্যস্ত 
দিতে পাবেনি কেউ।, 

তাই বিদ্ধ ৃতববিদ এবং প্রাণীতববিদরা এই দাবীই তুলছেন £-- 
মান্থষের জন্ম ইতিহান খুজে বের করা জীববিদ্া এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
কাজ নয়। ৮6 19 20 0015 8 0089361020০ 9০ 0601080 ০৬ 
128000791 90860806,, আধুনিক জীববিজ্ঞানীরা এক বাক্যে ত্বীকার করছেন 
পৃথিবীর অন্তান্ত প্রাণীদের জন্ম-ইতিহাস থেকে মান্ষের জন্ম-্ইতিহাস সম্পূর্ণ 
আলাদা। প্রাণীর ক্রমঃবিবর্তন এমন একটা নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে 
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থাকে যেটা শুধু দেহের উপরই কাজ করে। এর ফলেই প্রাণীর দেহে আত্ম" 
রক্ষার জন্তে বিভিন্ন অন্তর ও সঙ্জার আয়োজন কিন্তু, মানুষ প্ররৃতি-রাজ্যে 
বেচে থাকবার জন্তে কৃত্রিম পদ্ধতিতে তৈরী করেছে বিভি্ী অন্ত্শস্ত্র ও 
হাতিয়ার । তাই, নৃতত্ববিদ স্টিফেন ফিউক্‌স বলছেন £--চ2৬০106101) ০৫ 
[791) 15 110 20016 18 1013 0০99১ 0৫০ 0005102 1715 00৫5. -*. 1 
15 01915 2010115 01100610916 ০016 0094 11021961017 15101) 52170812055 
1881) £0008100620911% 1010 012 2010091,, 

স্থইডেনের প্রাণীতত্ববিদ এ. পোর্টম্যান এবং অন্যান্যদের মতেও শারীর- 
বুত্তিক (91)55191981091) দিক দিয়ে মানুষ এবং পশুর মধ্যে রয়েছে মৌলিক 
পার্থক্য । পৃথিবীতে মানুষ অনন্য একক তার ধারুণাশক্তি, কল্পনা শক্তি এবং 
ইচ্ছাশক্তির জন্যে । ক্রমঃবিবরতনবাদের মধ্যে দিয়ে মানুষ এ সব লাভ করতে 
পারেনি। এমন কি পাকা ক্রমঃবিবর্তনবাদী জুলিয়ান হাক্সলীও স্বীকার 
করতে বাধ্য হয়েছেন-- 1? 10090 ০1:2০ 1020 ০0৩০৮ 16 15 11) 016 
1811)650 065166 110001:009016 008,0 5020 00 50180200081 015005176 
70010 ০০ 02152) 25911), 000]5% 21016 0136 5117516 1176 15 
0:0£1655 2100 155 00012 00955110111 06108 ০01000০0--- 
0০ 1106 ০06 12282, 11 211 00060 01655010195 6৬ ০01001018215 
7:09£.633 562005 0০ 139৮2 61,060 17 ৪. 961155 ০ 0111) 211255. 

মানুষের জন্ম যে এ পরথিবীতে নয় মহাকাশের অনস্তরাজ্যের অন্য 
কোথাও এবং ক্রমঃবিতনবাদের মধ্যে দিয়ে যে-তার হৃষ্টি হয়নি এ বিশ্বাস এবং 
সন্দেহ মানুষের অনেক দিনের । সেই উনবিংশ শতাব্বীতেও এ ধারণাটা 
মান্থষের মনে দানা বেধেছিল। ১৯৬১ সালে জন ডব্িও ম্যাকৃভির লেখা 
“এ-বিস্বরদ্ধ[ণ্ডে কি মাছুষ একা” (৭৭) বইটা চাপানো হয়েছিল। সেই বইতে 
তিনি বলেছেন,--যার! ক্রমঃবিবর্তনবাদের বিবোধী, যারা! মনে করে থাকেন 
পৃথিবী প্রাণ ধার করেছে অন্য পৃথিবী থেকে তাদের কারউ কারউ মতে 
গ্রহাস্তর থেকে প্রাণ এসেছে উলক! পিগ্ডর ঘাড়ে চড়ে । উদ্কাপিগ্ডের ঘাড়ে 
চড়ে যে প্রাণ আসতে পারে এ পৃথিবীতে তার প্রমাণ আগেই দিয়েছি। 
আর কারউ কারউ মতে এ পৃথিবীতে প্রাণ বয়ে নিয়ে এসেছে স্বয়ং অন্য 
গ্রহের মহাকাশযান। মহাকাশযানে চড়ে অন্য পৃথিবীর লোক কি নেৰে 
এনেছিল এই পৃথিবীর নিপ্প্রাণ বুকে? জেনে গুনে কিংবা নিজেদের অজান্তেই 
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তাবা হয়তো ফেলে গিয়েছিল জীবাণু, আর সেই ক্ষুত্রাতিঙ্ষুত্র জীবাণু 
থেকেই এধঃবিবর্তনবাদের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিয়েছে অন্যান্য উন্নত শ্রেণীর জীব 
জন্তগুলো 1? * এগুলে। হলে বৈজ্ঞানিক ম্যাকভির প্রশ্ন । 

১৯৬০ সালের জাহুয়ারী মাসে লস্‌ এজ্জেলসে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের এক 
সমাধেশে কর্ণেল ইউনিভাপিটির বিখ্যাত নক্ষত্রবিদ টমাস-গোন্ড একটা ভাষণ 
পাঠ করেছিলেন 10৭৮) সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন ঃ_ পৃথিবীতে প্রাণের 
উৎপত্তি হবার আগে মহাকাশের অন্য পৃথিবীগুলোতে কোটি কোটি বছর 
ধরে উন্নত সভ্য জীবের! বাস করে আসছিল । সেই সব পৃথিবীই আমাদের 
এই পৃথিবীতে প্রাণের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল হয়তো । কিভাবে ছড়িয়েছিল ? 
সেই সব পৃথিবী এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল হয়তো মহাকাশযান সেই স্থদুর 
অতীতে । হ্যা, কোটি কোটি বছর আগে মহাকাশচারীরা এসেছিল এই 
পৃথিবীতে । তাৰ ষে প্রাণের বীজ ফেলে গিয়েছিল তাই এ পৃথিবীর মাটিতে 

ংশ বিস্তার করতে শুরু করেছিল। এবং কালক্রমে আরও যে সব মহাকাশ” 
চাব্ী এসেছিল তারাই পৃথিবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছিল এই সব 
জীবাণুসমষ্টরি। 

তাহলে কি পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ঘর্টেছিল অন্য গ্রহ থেকে? 
ডার-উইন পারেননি পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল কি ভাবে 
তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দ্িতে। পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবিাব 
ঘটলে কি ভাবে? এ প্রশ্নট। কত বড়ো শক্ত এবং জটিল তা ডারউইনের 
মতো! আর কেউ হয়তো অতোট। উপলব্ধি করুতে পাবেননি। তাই তিনি 
১৮৬৩ সালে বন্ধু হৃকারকে লিখেছিলেন £--পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটলো 
কি করে, এ মন্ুর্তে এটে একটা নিরর্থক প্রশ্ন, (005 00616 1000151, 
06151101116 20 01656100 0£ 006 011610 01£ 1166 1), 

আসলে কথা হলে। পৃথিবী জীবাণু উপহাব পেয়েছে অন্য গ্রহ থেকে। 
মানুষ আসতে এ পৃথিবীতে এবং তারাই আমদানি করেছে পৃথিবীতে প্রাণের 
বীজ। এ পৃথিবী মানুষের ধাত্রী হতে পারে, মান্ষকে কোলে পিঠে করে 
মানুষ করতে পারে সে ; কিন্তু মানুষকে সে গর্ভে ধারণ করেনি--তার জঠরে 
শিশু বেড়ে উঠেনি ক্রমঃবিবর্তনবাদের হুত্্রান্যায়ী। এদ্দিন বৈজ্ঞানিকের। 
এসব ধারণাকে বলতেন আজগুবি । অন্য গ্রহ থেকে মানুষ এসেছে! উর্বর 
মন্তিক্ের কল্পনা সব । অন্য গ্রহ থেকে যে মানুষ আসতে আর সুষ্পস্ট প্রমাণ 


€ছ ১৯৭ ) 


কোথায়? জন ডব্লিউ-ম্যাকৃভি তার “এলোন ইন দি ইউনিভার্স? বা 
“একাই কি এই বিশ্বে নামক বইতে অবিশ্বাসীদের এসব প্রশ্নের জবাব 
ছুড়ে মাবতে পারেন নি মুখের উপর, কারণ, অন্য গ্রহন থেকে শষান 
আসতো প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ সন্বদ্ধে তার হাতে পরাপ্ত তথ্য প্রমাণ 
ছিল না। 

১৯০৭ সালে সুইডেনের বিখ্যাত রসায়নবিদ সাস্তে আরহেনিয়াস 
(১7881)06 4১110201025) বলেছিলে £--পৃথিবীতে প্রাণের উত্তব ঘটেনি 
আদৌ। অন্য গ্রহ থেকে প্রাণ ভেসে এসেছে বিকিরণ চাপের (81190101 
7:585816) দ্বার! পরিচালিত হয়ে; সান্তে আরহেনিয়াস যদি জানতেন যে 
আমর অর্থাৎ মানুষ যদি মহাকাশযানে চড়ে অন্য গ্রহে যেতে পারি তাহলে অন্য 
গ্রহের স্থসভ্য জ-উন্নত প্রাণীরাও মহাকাশযামে চড়ে আসতে পারে আমাদের 
এই পৃথিবীতে, তাহলে তিনি ছুঃসাহস করে বলতে পারতেন এ পৃথিবীকে প্রাণ 
এবং প্রাণী উপহার দিয়েছে অন্য পৃথিবীর মহাকাশধান। 

কিন্তু প্রাণী তত্ববিদ, লোরেন ঈশলী (56165) আধুনিক জমানার 
মানষ। তাই তিনি দুঃসাহস করে প্রশ্ন তুলতে পেরেছেন আমরা কি 
অন্য কোথাও থেকে এসেছি? এবং আমরা কি এখন আমাদের মহ।কাশ- 
যানে চড়ে আমাদের € অর্থাৎ মানুষের ) জন্মভূমিতে গিয়ে পৌছুতে 
চেষ্টা করছি? 

মান্ষের জন্মভূমি কোথায়? মহাকাশে অসংখ্য পৃথিবী । সেসব 
পৃথিবীর কোনটা থেকে মহাকাশযান এবং মহাকাশচারীরা আসতো 
তা বল! মুশকিল। অতোগুলে। পৃথিবী থাকতে শুধু একটা থেকেই ব 
মহাকাশচারীরা আসবেন কেন? তার! আসতেন নাম না জানা পৃথিবী- 
গুলো থেকে--তাদের মধ্যে ছিল দানব, দেবতা অন্থ্র প্রভৃতি নানা রকম 
পাচমিশ্ল্রৌ বুদ্ধিমান প্রাণী । তাদের সংমিশ্রণেই হয়তো তৈরী হয়েছে 
মান্য নামে একট নংকর জাত। 

মানুষ অপাধিব প্রাণীদের বংশধর মাত্র । ক্রমঃবিবর্তনবাদের মধ্যদিয়ে 
ইতর প্রাণীদের থেকে তার জন্ম হয়েছে এ ধারণাটা অবৈজ্ঞানিক । কারণ 
বৈজ্ঞানিকেরা এর কোন সন্তোষজনঞ্ ব্যাথ্যা দিতে পারেন নি। এপ্দিক 
দিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা বরং ব্যাক মেইল করবার চেষ্টা করেছেন, এবং 
কি ভাবে তা কৰেছেন সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি আলোচ্য 


€( ১৯৮ ) 






অধ্যায়ে। কিন্ত, আমার এবং আমাদের ব্যাখ্যাটা-_অর্থাৎ, ম।সষের বংশ* 
এসেছে অন্য পৃথিবীগুলো! থেকে, তার পূর্বপুক্রষের! বানর শ্রেনীর 
জত্বপতি এ হুত্রটার পেছনে যুক্তি আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে--লক্ষ লক্ষ 
বছর আগে যে অন্য পৃথিবী থেকে মানুষ ব৷ বুদ্ধিমান প্রাণীরা আসতে 
এই পৃথিবীতে এইটুকু প্রমাণ করতে পারলেই আমাদের কুত্রটা জোরদার 
হযে ওটে--তাকে আর অযৌক্তিক মনে হবে না। এবং এই যে অন্য 
গ্রহ থেকে বুদ্ধিমান প্রাণীরা আসমূতা তাব অসংখ্য পুরাতাত্বিক প্রমাণের 








কথ! আমি উল্লেখ করেছি দ্বিতীয় অধ্যায়ে। চিত্র ছুট লক্ষ্য করুন। 
প্রথমটা মধ্য আমেরিকাঘ় আবিষ্কত এক প্রাচীন মহাকাশচারীর । ত্বিতীয় 


( ১৯৯ ) 


চিত্রটা এ যুগের । কাল্পনিক কাহিনী, উপাখ্যান, পুরাণ কাহিনী, লোক গাথা 
ইতিহাস পুরাঁকালের ভাক্কর্য-শিল্প সব কিছুই একই ঘটনার দিকে অঙ্গুলি 
সংকেত করছে- প্রাচীনকালে মহাকাশচারীরা আসতোশ আজক্ষাল 
আরকিউলজি বা পুরাতত্বও একট। বিজ্ঞান। এবং এটা যদি বিশ্বাসযোগ্য 
হয়ত মহাকাশ্চারীরা আসতে! নেমে পৃথিবীতে এ কথাটাও বিশ্বাস 
করতে হয়। 

আমেরিকার বেভইগ্রিয়ানদের মধ্যে যে সব উপাখ্যান ছড়িয়ে আহ 
সেগুলোর ওপর মস্থব্য করতে গিয়ে অটোয়! জার্নাল একটা প্রবন্ধে লিথেছিল-_ 
পৃথিবীর অধিবাসীরা আগে ছিল অন্য গ্রহে । অন্য গ্রহের বাসীন্দ'দের 
উত্তরপুরুষ হলে! মানুষ । ক্যানাভীয় অন্য একটা জার্নাল “টপসাইভ' 
লিখেছিল £--প্রবন্ধের লেখক সম্প্রতি পিউট ট্রাইৰ প্রধান মেজ ঝালুনার” 
সংগে দেখা করে এসেছেন । লেখক মেজঝালুনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন :__ 
বলতে পারেন রেডইগ্ডয়ানরা এসেছে কোথ্খেকে? তার জবাবে ট্রাইব 
প্রধান বলেছিলেন :--প্রাচীন এ্রতিহা অনুসারে রেডইত্তিয়ানদের জন্ম হয় 
আকাশে । তাদের শ্রষ্টা গিচছি ম্যানিটাউ। তিনি একটা বাজ পাখী 
(যেটা ওড়বার সময় বজ্রপাতের মতো! ভয়ংকর শব্ধ হয়) পাঠিয়েছিলেন 
পৃথিবীতে তার হ্ষ্ট প্রাণীদের নামাবার জায়গা অনুসন্ধান করবার জন্যে । 
এই জায়গাটা আবিষ্কৃত হলো এবং গিচছি ম্যানিটাউ আমাদেরকে এখানেই 
বাস করবার জন্তে পাঠালেন।” 

হাইডেন ইগ্ডিয়ানদের কাছেও এ “বাজপাধী* হলে! তাদের হুষ্টিকঙার 
প্রতীক ত্বরূপ। এ্রপ্রতীক চিহুটার ওপরে আছে একটা পাখী--অনেকটা 
চিলের মতো! দ্বেখতে (রেড ইপ্ডিয়ানর! যাকে বলে বাজ পাখী )। একটা 
মাছের মুখের উপর সেটা দাড়িয়ে । মাছটার ল্যাজ এবং মাথার ঠিক মাঝা 
মাঝি বরাবই স্থানে একটা লোক দীড়িয়ে, তার মাথায় একটা লোহার 
শিরস্্রাণ। হাতে একটা বর্শা_-সেট দিয়ে সে গাথতে যাচ্ছে মাছটাকে। 
মিস্টাব্র চার্চওয়ার্ড জিজ্ঞেন করলেন £--এই প্রতীকটার অর্থ কি? স্থানীয় 
একজন সঙ্্যেসী তাকে বুঝিয়ে দিলেন__মহাপ্রাবনের যুগে এ প্রতীকের 
বর্শাহাতে লোকটাকে বাজপাখী, বাজ দেবতা এবং অন্ঠান্ত দেবতা রাও 
খুব ভাঙ বাসতো৷। মহাপ্রাবন শেষ হলো, তখন দেবতারা লোহাব 
শিরন্ত্রাণধারী বর্শাহাতে দ্লাড়ানো! লোকটার জন্টে খুবই চিস্তিত হয়ে পড়লেন । 


(২৪০ ) 


তাই তারা লোকটাকে একটা ন্যালমন (5817900) মাছে পরিণত কৰে 
দিলেন আর তার মাথায় পৰিয়ে দিলেন একটা শিরস্ত্রাণ* 

এখানে যে শিরস্ত্রাণটার কথা বল! হচ্ছে সেট! কি কোন মহাকাশচারী 
শিরস্ত্াণ? আর এ ষে মাছটা1 সেটা কি একটা কাচের খোল? আমাদের 
মহাকাশচাবীর৷ যদি জলময় কোন গ্রহে নাবতে যায়--তাহলে তাদেরকেও 
এরকম একটা কাচের খোল দেওয়া হবে বোধ করি । এ প্রসঙ্গে জাপালের 
'কাপ্লাস বা ব্যা-মান্থষদের কথাও ন্মরণীয়। 

ব্রায়ান কারা-উলার ভ্রোপা ট্রাইবদেরও বিশ্বাস তারা মহাকাশষানে 
করে নেবে এসেছিলেন। ও ধরণের বিশ্বাস কি শুধু ট্রাইব বা 
আদিম অধিবাসীদের? পৃথিবীর প্রত্যেকটা স্থ-সভ্য জাতিরও এই 
একই বিশ্বাম। দেবতা কিংবা অন্য গ্রহের মানুষেরা আমাদের আদি 
পিতা -অর্থাৎ তাদের রসেই নাকি মানুষের জন্ম। প্রত্যেকট! হিন্দু জানে 
সে কোন নাকোন খষি বা পিথ্বিসের বংশধর ; চীনারা জানে তারাও 
দ্বগায় লোকদের ংশধর-চীনাদের ভাষায় “টিম-নাড এবং 
চাঙ্গ-গী ; মিশর বাসীদের জন্মদাতা আইসিস, ওসিন্বিস এবং থোট । প্রত্যেক 
জাতিরই আছে সাতজন অথব। দশজন খষি মন্থ এবং প্রজাপতি ; সাতটা 
এবং দশটা কি-ঈী অথবা দশজন এবং সাতজন “আ্যামসাস্পেণ্ড ; দশজন এবং 
সাতজন চালডিয়ান আ্যান্সিভোটি ; দশজন এবং সাতজন “সোফিরোথ' 
ইত্যাদি । (৯১) 

ত্রয়োদশ শতাব্দীর তিব্বতি পণ্ডিত পগব লামা প্রাচীন ভারতে এ পৃথিবী 
এবং অন্য গ্রহগুলোর মধ্যিকার সম্পর্ক নিয়ে যে সব উপাখ্যান প্রচলিত ছিল 
সেগুলোর একটা সংকলন প্রকাশ করেন। সেই বইতে লেখা গাছে কি কৰে 
অন্ত গ্রহের লোকদের রসে পৃথিবীতে মানুষের স্ষ্টি হলে|। 

আমাদের হিন্দু পুরাণ শাস্ত্র থেকে অবশ্ত এমন কিছু প্রমাণ দিতে চান কেউ 
কেউ যাতে ডারউইনের ক্রমঃবিবর্তনবাদের সঙ্গে তার মিল খুঁজতে অস্থবিধ 
হয় না । কিন্তু, আমাদের শাস্ত্র যে মার্িচী, আন্রি, অগ্নিবাস, পুলস্ত, পুলহু, 
কেতু, বশিষ্ট প্রভাতি মানুষের জন্মদ্বাতাদের কথ। বলেছে তার] কে? দক্ষ 
আবার এ সব "মানুষের জক্মদাতাদের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য--জন্ম- 
দাতাদের মধ্যে তিনিই সব চেয়ে বেশী সন্তান সন্ততির জন্ম দিতে পেরেছিলেন । 
গ্রজাপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দক্ষ মহাকাশ থেকে নাকি ১০১০০ সন্তান নিষ্বে 
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এসেছিলেন পৃথিবীতে এখানকাব নির্জন জনশূন্য প্রান্তরকে কোলাহুলমুখর করে 
তোলার জন্যে । (৯৪) 

প্রজাপতিদের সাতজন পৃথিবীর সাতভাগে নিজেদের বংশ বিস্তার করে- 
ছিলেন। যে ভূ-ভাগগুলোতে ওর! বংশ বিস্তার করেছিলেন সে ভূ- 
ভাগগুলে! যেমন একটার থেকে অন্যটা ভূপ্রকৃতি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে 
আলাদা, তেমনি মাহুমের সাত বংশের এক একটাও শারীরিক ও মানসিক 
দিক দিয়েও ছিল বিভিন্ন রকম। কেউ বা দেবতা, কেউ বা দৈত্য, কেউ বা 
দানব, কেউ বা নাগ, কেউ বা রাক্ষস। এছাড়া গন্ধর্ব, কিন্নর প্রভৃতি মানব 
বংশও আছে। 

আর জাতি হলে! বৈশ্ববত মন্থর সম্ভান। প্রথমে তারা এক জায়গায় জন্ম 
গ্রহণ করে, পরে তারাবিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে । গ্রীকরাও আর্ধদের বংশধর । 
ঈ্গীমানের ট্রয় আবিষ্ষীবের পর এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । গ্রীক সভ্যতা ও 
ভারতীস্জ সভ্যতা মূলত: এক। ওই আর্ধরাই যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী 
সভ্য ও শক্তিশালী জাতি একথাটা কে অন্বীকান্ব করবে? তারা৷ বিভিন্ন 
দেশের ওপর প্রতৃত্ব বিস্তার করেন, সভ্যতা বিস্তার করেন। 

আমাদের ধর্ম সাত সাতজন প্রজাপতি ব। মন্ুর কথা বলে--এর থেকে কি 
এ সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে সাতটা গ্রহ থেকেই ওরা! এসেছিলেন? 'সাত' 
সংখ্যাটা যে একটা রূপক ও বিশেষ অর্থবহ সংখ্য। এ প্রপঙ্গে সেটা মনে রাখা 
ভালো । সাত সংখ্যাটার নিশ্চয়ই কোন ধমশয় তাৎপর্য থেকে থাকবে। নে 
যাই হোক, সাতজন প্রজাপতিই কি একটা গ্রহ থেঞ্ে এসেছিলেণ? মহাকাশে 
অতগুলো গ্রহ থাকতে শুধু একটা গ্রহ থেকেই প্রজাপতির আবির্ভাব ঘটবে 
কেন? ষে প্রজাপতি অস্থর বা দানবের জন্ম দিয়েছিলেন তিনি নিশ্চয় 
অন্যগ্রহ থেকে এসেছিলেন। প্লেটো তার ফ্যাড্রাসেতে বলছেন পাখাওয়াল। 
যানব বংশের কথা । এারিস্টোফ্যানেস প্লেটোর ব্যানকোয়টে বলেছেন গোল 
শরীরুওয়ালা এক মানব বংশের কথা, এরা কারা? ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ থেকে 
ওবুা! এসেছিল । তাই ওদের অতো গঠন বৈচিন্্য ? বিভিন্ন গ্রহ থেকে আসা 
বিভিন্ন মানব-বংশের মধ্যে পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার কগবার জন্যে যে যুদ্ধ 
বিগ্রহ লেগে থাকতে। তা আমরা পুরাণ থেকে জানতে পারি । এসব লক্ষ 
কোটি বছর আগেকার কথা। আজকাল আমরা পৃথিবীতে যে মান্য 
দেখতে পাই তার! এসব বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন গঠনের, বিভিন্ন ধর্মের গ্রহাস্তরের 
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মানুষদের সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছু নয়। অনেকে হয়তো প্রশ্ন করতে 
পারেন-গ্রহাস্তরের মানুষেরা এখন পৃথিবীতে আধিপত্য করতে চাইছে 
নাকেন? আমার উত্তর ইংরেজদের বংশধর তে! আমেরিকানরা ; 
ইংরেজরা কেন আমেরিকানদের ওপর এখন প্রতৃত্ব বিস্তার করতে যাচ্ছে নাঃ 
তাদের শাসন করছে না? আর অন্য গ্রহের মান্য এসে ষে পৃথিবীর মান্থষের 
সঙ্গে মিতালি করবে তাও হচ্ছে না, তারা পৃথিবীতে তাদের বংশধরদের 
চিনবে কেন? সব কিছু যে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সতের রকম 
ইউবোপীয়দের সংমিশ্রণে আমাদের ভারতবর্ষে যে সংকর জাত এ্যাংলো- 
ইপ্ডিয়ানদের স্ষ্টি হয়েছে তাদের সঙ্গে আছ্িয়ত। পাতাতে আসেন কোন 
ইউরোপীয়? অন্য গ্রহের মানুষরা আমাদেরকে যে এ ধরণের অবজ্ঞার 
চোখে দেখে না তাও ব। হলফ ক্বে বল'.মায় কি করে? 

অন্ত গ্রহের মান্ষ এ পৃথিবীতে আসেন, মাহ্থষের দৃষ্টির আড়ালে 
থাকেন; তারা তাদের উপনিবেশে আসা যাওয়া করেন। এক একটা 
গ্রহের একচ্ছন্্র আধিপত্য এক একটা উপনিবেশে । 

এবার আমি আদিম অরধিবাসীদের কথায়। 

এসব আদিম অধিবাশীদের উপাখ্যানগুলে৷ নিছকই সাজানো গোছানে! 
মিথ্যা ঘটনা? এদের উপাখ্যানগুলোতেও ষে এঁতিহাসিক সত্য নিহিত রয়েছে 
সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি দ্বিতীয় অধ্যায়ে । পাঠকদের সথুবিধের জন্তে আরও 
কয়েকট৷ উদ্দাহরণ দিচ্ছি-:--চীনা উপাখ্যানে এমন উল্লেখ পাওয়া যায় 
হলু্র বুঙের বেঁটে-থাটে প্রাণীরা সব আকাশ থেকে নেবে আসতো মহাকাশ- 
যানে চড়ে। কোন কোন সময় তার! আক্রান্ত হতো। তার! ছিল 
দেখতে বিদঘুটে । তাদের মাথা ছিল বড়ো, শরীরটা ছিল খুবই সরু। 
তাই হয়তে৷ সৌনর্ষের পূজারী পৃথিবীর মানুষ তাদেরকে আপ্যারিত করবার 
স্বতক্ষের্ভতা পেতো না। এ জাতীয় লোক-গাথা যে সত্যি তার সমর্থন 
পাওয়া ষচ্ছে বিজ্ঞানের কাছ থেকে। 

চীনের কতকগুলে! গুহায় মন্দির এবং কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। 
এগুলে। ১২০০০বছরের পুরোনো । কঙ্কালগুলে হলে। সেই সব প্রানীর যেগুলোর 
মাথাটা মন্তো বড়ো, আর শরীরট! ঠিক ততোধিক সরু । চীনের পুরাতব- 
বিদদের কেউ কেউ বললেন--এক জাতীয় বানরের কঙ্কাল, সে সব বানরের 
বংশ আজ লুগ্ত। কিন্ত, বানর কি কবর দিতে জানে মৃতদেহকে? বানর 
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পারে না লিখতে পড়তে । এ গুহা গুলোতে আকা রয়েছে সুর্ধ চন্দ্র এবং 
তারানা সব, তাদের আশে পাশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকৃতি জিনিস 
যেগুলো ধেয়ে আসছে পৃথিবীর একটা পার্তত্যময় অংশের দিকে প্রবল 
গতিতে । 

সোভিয়েত পণ্ডিত সাইটসেভ বলেছেন :-_পেরুবাসীদের ধারণ! তাদের 
পূর্বপুরুষের ব্রোগ্র, সোনা এবং রূপোবু ডিম থেকে জন্ম নিয়েছিল । এই 
সব ডিম পড়েছিল আবার আকাশ থেকে । এজাতীয় ভিম্বাকৃতি জিনিস 
আবিষ্কার করেছিলেন লেফটেন্যান্ট ব্রেনার্ড সাহার! মরুভূমির কেন্দ্রস্থলে | 
এই আবিষ্কারের কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে গেলেন হেনবী লোটের নেতৃত্বে 
একদল অভিযাত্রী । সেখানে তারা দেখলেন--রান৷ রকম ভাস্কর্য বা 
চিত্র শিল্প। একটা চিত্র থেকে দেখা গেল একট। ডিম্বাকৃতি বস্ত থেকে 
বেরিয়ে আসছে একট! লোক। এ ডিস্বাকুতি বস্তটার চারধারে আছে 
এককেন্দ্রীয় বৃ (০০2০601010০ ০1:01) । 

ভিম থেকে কি মান্থষ জন্ম নিতে পাবে? পেরুবাসীর। হয়তো ভিম্বাকৃতি 
মহাকাশযানগুলো থেকে মান্থষদের বেরিয়ে আসতে দেখেছিল বা বেরিয়ে 
আসবার কথ শুনেছিল। যাই হোক তাদের লোক-গাথার সংগে সাহারায় 
আবিষ্কৃত চিন্রগুলোর কী চমৎকার সাদৃশ্ত ! 

তাহলে আদিম অধিবাসীদের বিশ্বাস অমূলক নয়, তাদের বিশ্বাসের 
রয়েছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। স্ৃতরাং মানুষের পূর্বপুরুষের! এসেছে মহাকাশের 
অন্য কোন পৃথিবী থেকে আমার এ স্থত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আরও. 
স্থদূঢ় হয়ে উঠেছে। আমার বা আমাদের এই স্ত্রটা ডারউইন এবং তার 
সমর্থকদের ক্রমঃবিব্রতনবাদ ও প্রারুৃতিক নির্বাচনের চেয়েও অধিকতর 
সস্তোষজনকভুাবে মাস্থষের জন্স ইতিহাস উদঘাটিত করে দিতে সমর্থ। 
অথচ ছোটকাল থেকে আমরা যে শিক্ষা পেয়ে থাকি তাতে আমাদের 
মানসিকতা এমনভাবে গড়ে উঠে যে বানর থেকেই আমাদের জগ্ম এ কথাটাকে 
আমরা অন্রাস্ত বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে নিবিঘ্িধায় মেনে নিয়ে থাকি। 
কিন্তু, ক্রমঃবিবর্তনের বর্মাবৃত হয়ে পৃথিবীর যে সত্যিকার বাণী ও ইতিহাস 
নীরবে আমাদেরকে সর্বপ্রকার সংস্কার অন্ধ ধারণা ত্যাগ করে প্রকৃত 
সত্যান্থসম্ধানের আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছে আমরা সেদিকে ক্রক্ষেপও' 
করছি না। 


( ২০৪ ) 


